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' বিস্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
স্যাসাগরের জীবনালেখ্য । উনিশ শতকের নতুন সমাজজীবনের ও বিদ্যাসাগর- 
'রিত্রের এঁতিহাঁসিক ব্যাখ্যান-দহ 'প্রথম খণ্ড, ভূমিকা-রূপে পূর্বে প্রকাশিত 
য়েছে: দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের চরিতাংশ এই ব্যাখ্যানের আলোকে পাঠ্য। 

জীবনচরিত রচনার বিবিধ ন্বীতি ও ভঙ্গি আছে। তা নিয়ে এখানে 
তত্বকথার অবতারণা কর! অনাবস্তাক | বিদ্যামাগরের একাধিক জীবনচরিত 
লেখ। হয়েছে । কিন্তু তার অধিকাঁংশেবই ক্রটি কোথায়, পূর্বে তা আলোচনা! 
করেছি (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় )। বিষ্যানাগরের আঁসল ব্যক্তিত্ব ও চবিত্র, 
এবং তীর যুগ ও সমাজের সঙ্গে তীর প্রকৃত এঁতিহাসিক যোগস্থত্র কোথায়, 
কোন চবরিতকার তা স্পষ্ট কবে ব্যক্ত করতে পাবেননি। তার ফলে 
বিদ্যাসাগরের জীবন ও তীর যুগের তাৎপধ ছুইই মান হয়ে গিয়েছে, বর্তমান 
নস্থে আমি সেই অভাব যথাসাধ্য পৃবণ করবার চেষ্টা করেছি। 
সর্ীজ-জীবনেব স্থবিস্তৃত পটভূমিতে বিদ্ভাসাগবের জীবনালেখ্য না আঁকতে 
শরলে, কেবল বিষ্ভাসাগরেব ব্যক্তিচবিজ্রের নয়, তাঁর সামাজিক আদর্শের ও 
কাজকর্মের গুরুত্ব বা বিশেষত্ব বোঝা৷ সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খণ্ডে তাই বিগ্যাসাগবেব' 
জন্মকাঁল থেকে কর্মজীবনের বুচনাকাল পর্যন্ত ( ১৮২০-১৮৫০ ) পর্বে পর্বে 
তার জীবনের বিকাশের লঙ্গে বাইরের সমাজেব পরিবর্তনে ধাবা সম্বন্ধে 
ীলোচনা করেছি। প্রধানত এই কালটিকে বিদ্যাসাগর-চরিত্রেব গঠনকাল 
1যাঁয়। এই সময় সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকট! নিক্কিয় থাকলেও, 
সমাজ নিক্ষিয় ছিল না। তার চরিত্র ও জীবনাদর্শ এই সময় সামাজিক 
খরশ্োতের মধ্যে গড়ে উঠেছে। “দ্বিতীয় খণ্ড) এইখানেই শেষ হয়েছে। 
তৃতীয় খণ্ডে বিদ্ভাসাগবের সক্রিয় সামাজিক ভূমিকাব বর্ণনা ও বিশ্লেষণ 
কর। হয়েছে। 
এতিহাসিক তথ্য অন্সন্ধান ও সংকলন কর! যতদুর সম্ভব তা করেছি। 
নজ্ঞানে কোন তথ্য বিরুত না করলেও, বিক্ষিপ্ত তথ্যকে, সেকালের সামাজিক 
পরিবেশের পুঅবিস্তাসের উদ্দেস্ত্ে, মধ্যে মধ্যে কল্পনার বঙে রঞ্জিত করেছি। 

এ বিষয়ে আমি, বিশ্ববিখ্যাত চবিত গ্রস্থ 1106 ০7 /০5৪৩-এবর বূচস্থিতা, [71055 
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সমসাময়িক কণ্ঠহিনী বা! গল্প তাই এঁতিহাসিক উপাদান হিসেবে বর্জন 
না করে, বিচার করে গ্রহণ করেছি এবং উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক 
পর্বে কল্পনাকেও খানিকটা প্রসারিত করতে কুষ্টিত হইনি । অবশ্ঠ সর্বদাই 
বাস্তব তথ্যের লাগাম ধরে কল্পনার বেগ থাসম্ভব সংযত করে রেখেছি। 


প্রজাতন্ত্র দিবদ 
কলিকাতা, ১২ মাধ, ১৩৬৪ বিনয় ঘোঁধ 
২৬ জানুয়ারী, ১৯৫৮ 


বিষয় 


পূর্বরজ 

পূর্বপুরুষ . 

কলকাত। শহরে ঠাকুরদাস 

জন্ম ও বাল্যকাল 

বাল্যকালের সমাজ 

মহানগর অভিমুখে 

বড়বাজারে ঈশ্বরচন্দ্র 

গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ 
গুরু-শিষ্য সংবাদ 

ছান্্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১ 
কর্মজীবনের স্থচন। 

সমাজ-জীবনের খরশ্রোত ১৮৪ ১-৫০ 
'নৃতন ডধার ন্বব্ণন্বার" 

নবজাগরণ 


চিত্র 


১ যৌবনে বিগ্যাসাগর্‌ 

২ রামমোহন রায় 

৩ দেবেজ্রনাথ ঠাকুর 

৪ ডিরোজিও, আলেকজাগ্ডার ডাফ 

৫ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, রেভারেও কৃষ্ণমোহন 
৬ স্্ব্যাণড রোড ১৮৪৮ 

৭ ক্লাইভ খ্ত্রীট ১৮৪৮ 


৮ সংস্কৃত কলেজ ১৮৪৭ 
৯ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ত্রীর ১৭৮৯ 


.লেখকের অন্যান্য বই 


পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড 
জনসভার সাহিত্য 

বাদশাহী আমল 

কলকাতা কালচাব 

কালপেচাব বৈঠক 

কালপেঁচাব নকশ! 

কালপেচার ছুকলম 


আলোকচিত্রগুলি শ্রীজয়ন্তকুমার দে পুরনো ছবি 
পেকে তুলেছেন । চাল্সি ডবিলিব চিত্র থেকে প্রাচীন 
কলকাতাব দৃশ্ধ স্কেচ কবেছেন শ্রীন্ধীর মৈত্র। 


£২ পূর্বরজ 
ভাগীরথীর পশ্চিমে সরন্বতী নদীর তীরে তূর্য অস্ত গেল। একট! যুগের সর্ব । 
তার নাম মধ্যযুগ । 70884788554 
শহরে। নবধষুগের জ্যোতির কনকপল্প কলকাতা । 

যেমন এক যুগ অস্ত যায়, আর-এক যুগের উদয় হয় ইতিহাসে । উদীয়মান 
যুগে অন্তমিত যুগের স্থতি ও এঁতিহ মুছে যায় না। বিগতকালের গর্ভেই 
আজ ও আগামীকালের জন্ম হয়। বাংলাদেশে আধুনিক কাল বা নূবযুগেরও 
বিকাশ হল সেইভাবে । 
- নবধুগের হুর্যোদয়কে ধারা! অভিনন্দন জানালেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন 
রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর। ছু'জনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ছুই 
পুরুষের । রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭৪ সালে, বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে। 
জন্মকালের ব্যবধান ছু*পুরুষের হলেও, ছু'জনের জন্মস্থানের ব্যবধান খুব বেশি 
নয়। হুগলি জেলার আবামবাগ অঞ্চলে দুজনেই জন্মেছিলেন । পরগণ! 
জাহানাবা্ ও 'সরকার মদারণের, অন্তভূক্ত ছিল আরামবাগ । তারও আগে 
এ-অঞ্চবের নাম ছিল অপারমন্দার । মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা! ও হুগলির 
আরামবাগ মহকুমা! একই পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন রামমোহনের 
জন্মস্থান রাঁধানগর দক্ষিণ আরামবাগে, খানাকুল-কৃষ্ণনগন্ের অনতিদূরে। 


বিগ্ভাসাগর ও বাঙালী পমাঁজ ২ 


বিষ্াসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায়। বীরসিংহ 
থেকে বাধানগর বার-চোদ্দ মাইলের বেশি দুর নয়, চার ঘণ্টার হাঁটাপথ। 
একদিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতা যিনি পায়ে হেটে যাতায়াত করেছেন, 
তার কাছে এ পথ সামান্ত পথ । 

বীরসিংহ থেকে রামমোহনের জন্নস্থান রাঁধানগরের পথে বিদ্যাসাগর 
অনেকবার যাতায়াত করেছেন। বাধানগরের কাছে পাতুল গ্রামে ছিল 
বিদ্যাসাগর-জননীব মাতুলালয় ৷ বাল্যজীবনে তিনি পাতুলে থেকেছেন কয়েক- 
বার এবং এই পাতুলের পথেই বীরসিংহ থেকে কলকাতায় যাতায়াত করেছেন 
পরে। জাতীয় জাগরণের দীক্ষাগ্ডরু রাঁমমোহনের পবিত্র জন্মস্থান বালক 
বিদ্যাসাগর কয়েকবার পর্যটন করেছিলেন । বামমোহন তখন রাঁধানগর ছেড়ে 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন তীর মাণিকতলার বাড়ীতে । 

বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয় গোঘাটে । আরামবাগ হয়ে এই গোঘাটের 
পথেই এঁতিহাসিক গড মান্দারণে যেতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র “ছুর্গেশনন্দিনী'-তে 
গড় মান্দারণের বর্ণনা আছে : 


গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গভ 
মান্দারণ হইয়! থাকিবে । নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক 
স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা৷ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তদ্দ্বার পার্স্থ 
এক্কখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল ঃ তৃতীয় দিকে মানব- 
হস্তনিখাত এক গড ছিল; এই ত্রিকোঁণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় 
নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশ- 
পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অদ্রালিক1! আমুলশিরঃ পর্য্যন্ত 
কৃষ্প্রস্তরনিমিত, দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত 
অগ্যাপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলজ্ঘ্য ছুর্গের বিশাল স্তূপ 
দেখিতে পাইবেন । 


ব্ধিমচন্দ্র দেখেছিলেন । তার আগে বিদ্াসীগরও দেখেছিলেন । এঁতিহাসিক 
গড় মান্দারণের ছুর্গের সামনে দীড়িয়ে বালক বিদ্যাসাগর সেদিন ভেবেছিলেন 
কি--আমাদের বাংলাদেশের এই কৃপমণ্ডক সমাজের এরকম অনেক গৌড়ামির 
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দুর্গ অদূর ভবিষ্যতে একদিন তাঁকে ধুলিসাৎ করতে হবে? ভাবেননি । 
চরিতকারের কল্পন! মাত্র। এতটা রোমান্টিক হওয়! সাঁধাবণ গ্রাম্য পরিবারের 
বালকের পক্ষে সম্ভব নয়! 

গড় মান্দারণের পাশে গোঘাট, বিদ্যাসাগব-জননীর জন্মভূমি । প্রাচীন 
নাম অপাবমন্দার। পালযুগে শ্রবংশের রাজারা এখানে রাঙ্গত্ব করতেন" 
বরেজ্দ্রভূমির বিদ্রোহ দমনের জঙ্য রাঢদেশের অন্তান্ত সামস্তরাজাদের সঙ্গে সমস্ত 
আটবিক সামস্তচক্রের চুড়ামণিন্বরূপ” অপারমন্দারের লক্ষমীশৃবও রামপালের পক্ষে 
যোগ দিয়েছিলেন। উতৎকল ও দক্ষিণ-ভ।রতের রাঁজারা। এই পথে একাধিকবার 
অভিযান করেছেন বাংলাদেশে । এই পথেই শশাঙ্ক থেকে রামপাল পর্যন্ত 
বাংলার রাজার। দক্ষিণে কলিঙ্গ পধস্ত জয় করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি মালিক ইখতিয়াকপ্দিন উজবক প্রথমে এই মান্দারণ অধিকার 
করেই রাঢ়দেশ জয় করেছিলেন । মুসলমান অভিষাঁনের সময় উতৎ্কল-রাজ 
বাংলার এই অঞ্চল দখল করে মান্নারণেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাঁজী এই মান্দারণ 
থেকেই উৎকল অভিযান করেন । গভ মান্দারণের গড ও ছুর্গ ইসমাইল গাঁজীই* 
তৈরি করেছিলেন শোন! যায়। শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ থেকে 
পুরীর পথে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যাত্রা করেন, সেই সময়ের কথা। পাঠান-মোগল 
সংঘর্ষের রতিহাঁসিক স্থানও এই মান্দারণ। রাজ তৌডরমল্প এই পথেই 
দায়ুদের পশ্চান্ধাবন করেছিলেন উড়িস্তা। পর্যস্ত। ইতিহাসের আর এক যুগ- 
সন্ধিক্ষণের কথা। অনেক উতান-পতন, অনেক ভাঙাগড়ার স্মতি-বিজড়িত 
এঁতিহাঁসিক স্থান এই মান্দারণ। যুগ থেকে যুগাস্তরে যাত্রার অনেক পদচিস্থ 
আকা আছে এই মান্দারণের পথে। মান্দারণের এই এঁতিহাসিক পথে বহুদিন 
চলতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে | কিন্ত কোনদিন কি মনে হয়েছে তার মান্দারণের 
ইতিহাঁসের এই বীকের কথা? হলেও পরে মনে হয়েছে । বালক ঈশ্বরচন্তের 
মনে হয়নি, পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে। 

এঁতিহাসিক মান্ারণেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনের অনেক 
দিন কেটেছে । তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান এই মান্দারণে। দ্বিতীয় নাম জাহাঁনাবাদ। 
জঙ্গল নয় জাহানাবাদ। এতিহ্রিক্ত কোন জনহীন প্রান্তরে রামমোহন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪ 


বিষ্ভা্পাগর জন্মাননি। মানুষের প্রথম জীবনের প্রথম পরিবেশ হল তার 
জন্মস্থানের পরিবেশ । রামমোহন ও বিগ্ভাসাঁগর উভয়েই বাঁট়ীয় কুলীন ক্রাক্মণ- 
পরিবারের সম্তান। উভয়েই বন্দ্যোপাধ্যায়” বংশজাত। রামকাস্ত বন্দো- 
পাধ্যায়ের পুত্র রামমোহন, ঠাঁকুরদা'স বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যাসাগর | “নায় 
রায়ান্* নবাব সরকারে চাকুরীগত উপাধি, তাই রামমোহন রায় “বিষ্ভাসাগর” 
বিদ্যালয়ের উপাধি, তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৷ বিদ্যা ও পাণ্ডিতোর গৌরব 
তাদের বংশগত, গৌড়ামি তাঁদের মজ্জাঁগত। বিদ্যার দান উদ্দারতা, গৌঁড়ামির 
দান সন্কীর্ণতা | ছু'য়ের সংঘাতের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলার ছুই যুগপুরুষ, 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর । উদারতা ও গোৌঁড়ামির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে 
শৈশবে তব প্রতিপালিত হয়েছেন । তাই বোধ হয় তাদের চরিত্রে দৌষগ্ুরণ 
এক পাল্লায় জম হয়ে ভারসাম্য হারায়মি । গৌঁড়ামি থেকেও দৃঢ়তা ও সংঘম 
চুইয়ে এসেছে তাদের চরিত্রে। তাঁর সঙ্গে বলিষ্ঠ উদারতাগুণ মিশে বিচিত্র 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে । 


ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোঁগ করা সব সময় কল্পন। নিয়ে খেল! কর! নয় । 
রাচীয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশের ছুই সস্থান প্রধানত সামাজিক গোৌঁড়ামির দুর্গে 
প্রচণ্ড আঁঘাঁত হানেন। : পাথরের ছুর্গের চেয়ে অনেক মজবুত সেই গোৌঁডামির 
দুর্গ। মধ্যযুগের বাংলার সমাজের অচল অটল দুর্গ । সমাজের নিস্তরঙ্গ 
গড্ডলিকাপ্রবাহ সেই আঘাতের ঘুণিবাত্যায় বিক্ষদ্ধ হয়ে ওঠে । অমিতবিক্রমে 
সেই বিক্ষোভের মুখোমুখি এসে দাড়ান রামমোহন ও বিদ্যাসাগর । এ কেবল 
আকন্মিক ঘটনার অত্যাশ্ধ যোগাধোগ নয়। ইতিহাসের এ-ও এক নিয়ম । 
ধ্বংসের সুত্রপাত হয় যেখানে, স্যঠিরও সুচন। হয় সেখান থেকে । তাই হয়ত 
কুলীন ব্রাক্ষণবংশে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েরই জন্ম হয়েছিল। 
ইতিহাসের খেয়াল এবং খেয়ালেরও একট! যুক্তি.আছে। যুক্তির অবতারণ! 
করে লাভ নেই। ইয়ংবেঙগল দলের মুখপাত্রদের মধ্যেও অনেকে কুলীন ত্রাহ্মণ- 
বংশের সম্ভান ছিলেন। দক্ষিণ(রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেতারেও কৃষ্কমোহন 
প্বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের অন্যতম । সাঁমান্ধ হলেও এই বংশকথা একেবারে 
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উপেক্ষণীয় নয়। খেয়াল হলেও অগ্রগামী ইতিহাস ভার বৈজ্ঞানিক ধারাই 
মেনে চলেছে এখাঁনে। ধ্বংসের স্তপের ভিতর থেকেই নতুন স্থট্ির বীজ 
অন্করিত হয়ে উঠেছে । যে ঘরে গৌড়ামির অন্ধকার জমাট বেধেছিল এবং 
সন্বীর্ণতার গুমৌট জমেছিল স্ব চেয়ে বেশি, সেই ঘরেই আলোকের অগ্রদ্ৃতর 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিযেন একে-একে। 
সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । ভাগীরঘীর পশ্চি্নে সখ যেখানে অস্ত 

গেছে, নতুন তোরের আলে! সেইখানেই দেখ দিয়েছে আবার। এতিহাসিকেরা 
বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, ভারতে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক 
যুগের সুচনা হয়।* অবশ্ত “নাটকীয়” অর্থে। কারণ ব্যক্তির মতন যুগের 
“মৃত্যু” হয় না। তবু নতুন যুগের যদি দিনক্ষণের কোন নিশান! থাকে, তাহলে 
পলাশীর যুদ্ধের এই দিনটিই হুল সেই নিশানা । অন্তত রাঁজনৈতিক নিশান! । 
কিন্ত তার অনেক আগেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের ছাড়পত্র পেয়েছেন, 
কলিকাতা-গোবিন্দপুর-্ুতানটির জমিদার হয়েছেন ( ১৬৯৮ সালে )। তার 
আগে, ১৬৫১ সালে, হুগলিতে তাঁর! বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছেন । ইংরেজদের 
অনেক আগে পর্ত,গীজরা আনাগোন। শুক করেছে এদেশে । ষোড়শ শতাব্দীতে 
তাব! সপ্তগ্রামের বন্দরে বাণিজ্যের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সপ্তগ্রাম 
তখন পশ্চিমবাংলার প্রধান বন্দর, বাঙালী বণিকদেব বসতিও সেখানে যথেষ্ট । 
'প্রন্থ নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের এই বণিকদেরই ঘরে ঘরে বৈষ্কব্ধর্ম প্রচার 
করেছিলেন__ 

সগ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। 

আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে ॥ 

বণিক সকল মিত্যানন্দের চরণ । 

স্বভাবে ভজিলেন লইয়া! শরণ ॥... 

নিত্যানন্দ মহাগ্রভূর মহিমী অপার। 

বণিক অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার ॥ 

সপ্তগ্রামে মহাগ্রভূ নিত্যানন্দ বায়। 

গণসহ সন্কীর্তন করেন লীলায় ॥ 

( চৈতন্যভাগবত, অস্ত্য, ৫ম) 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬ 


পর্ত,গীজর! সধগ্রামে আসার খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয়। সপ্তগ্রামে 
নিত্যানন্দের নগর-সন্ীর্তনের ধ্বনি না (েলাতেই পর্তূগীজরা এসেছিল 
বাণিজ্যের লোভে । সরম্বতী নদী মজে গেল যখন, বন্দর সপ্বগ্রামেরও তখন 
পতন হল। তারিখের পর সপ্তগ্রাম, সঞ্চগ্রামের 'পর হুগলি, হুগলির পর 
কলকাতা । বন্দর কেন্দ্র করে নগর গডে ওঠে, মধ্যযুগের বন্দর-নগরের মতন । 
বন্দরের অবনতির সঙ্গে নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। আকবর বাদশাহের রাঁজত্ব- 
কালেই পর্ত,গীরা হুগলিতে বন্দর ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করল। হুগলির 
পর্ত,গ্রীজ-নায়ক পেড়! তাঁভীরেশ উদারচিত্ত আকবরের কাঁছ থেকে স্াধীন- 
ভাবে ধর্মপ্রচারের অন্তমতিও নিয়ে এলেন। হুগলির পর্ত,গীল্জ উপনিবেশ 
গড়ে উঠল প্রায় ১৫৭৯ সালে এবং ব্যাণ্ডেলের গির্জী স্থাপিত হল ১৫৯৯ সালে। 
শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে 
বৈষবদের কোন ধর্মমঠ গড়ে উঠেছিল কি না৷ বলা যায় না। ব্যাণ্ডেলে কিন্তু 
শ্রীস্টানদের গির্ড। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ এদেশের বৈষ্ণব গোস্বামীর! ও বিদেশের 
খ্রীস্টান পাদবিরা প্রায় একসঙ্গেই বাংঙীদেশে ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
মনে হয়, হুগলি অঞ্চলেই বৈষ্ণব গৌসাই ও খ্রীস্টান পাঁদরিদের চারচক্ষর মিলন 
হয়েছিল প্রথমে । 

ইতিহাসের গতি সত্যিই বিচিত্র! ইসলামের প্রথম সংস্পর্শে দক্ষিণ- 
ভারতে শঙ্করাচাখ এসেছিলেন অদ্বৈতবাদের বাণী নিয়ে । ইসলামের একেশ্বরবাদ 
ও শ্রঙ্করের অছ্বৈতবাদের মধ্যে সম্পর্ক এ্ঁতিহাঁসিক ৷ তারপর সেই ইসলামের 
সংঘাতে, কয়েক শতাব্বী পরে, বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্ের বৈষ্ণবধর্ম প্রবতিত 
হল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আহবানের পাশে শ্রীচৈতন্তের প্রেম ও ভক্তির 
আহ্বান বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করল । এইসময় খ্রীস্টান পারি সাহেবরা আর 
এক নতুন একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । 
বাংলার বৈষ্ণবধর্ম “বণিকর্দের” উদ্ধার করলেও, লোকচিত্তে খুব গভীর সাড়। 
জাগাতে পারেনি । সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল। 
লোকাচার ও লোকধর্মের হাঁজার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল না তারা । বৈষ্ণব- 
ধর্মের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, শাসকশ্রেণীর পোষকতার অভাব । মধাযুগের 
-€কান ধর্মই শাসকশ্রেণীর প্রত্াক্ষ পোষকত। ভিন্ন জনসমাঁজে প্রসারলাভ করতে 
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পারেমি। বৌদ্ধধর্মের সম্রাট অশৌক ছিলেন, বাংলার পালরাঙ্জারা ছিলেন । 
হিন্দুধর্মেরও রাঁজকীয় পৌবকতাঁর অভাব হয়নি কোন কালে। ইসলামধর্মেরও 
তাই। শ্্ীস্টানধর্ম ততদিন প্রসারলাভ করতে পারেনি, যতদিন না৷ রোমান 
সমাট কন্স্ট্যানটাইন নিজে খ্রস্টানধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন । আমাদের দেশে 
শ্রীস্টধর্ম বিশ্যে প্রসারলাভ করতে পারেনি, তার কাঁরণ বৃটিশ শাসকরা 
এদেশে মধ্যযুগের ধর্মবাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে আসেননি । ধর্থনিরপেক্ষ আধুনিক 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন তীরা, তাই শ্রীস্টান হয়েও প্রীপ্টধর্মের রাষ্্ীয় 
পোষকতা। করা তাদের দ্বার! সম্ভব হয়নি। তবু পারি সাহেবদের প্রচারের 
জন্য বাংলার উপেক্ষিত জনসমীজে এবং শিক্ষিত সমীজেও একেশ্বরবাদের 
আবেদনে বেশ সাড়া পড়েছিল । ধর্ণাস্তরের সমস্যা! না হলেও, নুদ্ধি ও যুক্তির 
দিক থেকে পাদরি সাহেবরা সেদিন যে বেশ একটি জটিল সমন্যার স্যটি 
করেছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই । রামমোহন রায় এই প্রশ্ন ও সমস্তার 
জবাব দিয়েছিলেন । জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন । বিদ্যাসাগরের 
যুগে সে-সমন্তা অনেকটা মিটে গিয়েছিল । জীবনে তাই ধর্ম” বা! ঈশ্বর নিয়ে 
বিষ্যাসাগর একদিনের জন্যও চিন্তা করেননি । ব্যক্তিগত চিন্তা নয়, সামাজিক্‌ 
চিন্তা । অন্তত তার বাইরের জীবনে তার কোন প্রমাণ পাওয়! যায় ন1। 
ঈশ্বরচন্দ্র বাইরের সমাজের মধ্যেই তীর অন্তরের ঈশ্বরকে ধ্যান করেছেন । 
মান্ষ ও সমাজ ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর | একথা আস্মবিস্থৃত বাঁডালী অবজও স্বীকার 
করতে কুন্টিত হন। তাই উৎসবপ্রবণ বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের কোন উৎসব 
হয় ন|। প্রকৃত পুরুষ ও পৌরুষের বন্দনা! করতে আমর! ভয় পাই। ঢাকচোল 
বাজিয়ে অন্তান্ত নমস্য পুরুষদের যখন আমরা পূজা করি তখন নিঃশবে 
বিচ্যানাগরের মাথায় একটি ফুল আর বেলপাত! দিয়ে বলি, দয়ার সাগর 
বিদ্যাসাগর ! অসীম আমাদের সৎসাহস! এই আত্মপ্রতারণা ও ভীরুতার 
মুখোস খুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ১৩২৯ সনের ১৭ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর 
শ্মরণ-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ২ 
আমাদের দেশের লোকেব। এক দিক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধাজাপন না 
ক'রে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তার চরিত্রের ষে 
মহত্বগুণে দেশাচারের ছুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে 
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কেবলমাত্র তার দয়াদণক্ষিপ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁর! ঢেকে রাখতে চান। 

অর্থাৎ বিষ্যাসাঁগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তার 

দেশবাসীর! তিরক্করণীর দ্বার! লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। 
বুবীন্দ্রনীথের একথার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি কর৷ প্রয়োজন । বিদ্যানাগরের 
অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুম্তত্ব এবং সমাজসর্বস্ব চৈতন্তই হল বিষ্তাসাগরের 
সত্যকার পরিচয় ।” দয়াও নয়, বিদ্যাও নয়। জীবনে তাই ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন 
“সমাজ” ও 'মান্ছষ? ছাড়। অন্ত কোন ঈশ্বরের চিস্তায় মগ্ন হতে পারেননি । 
এই নাঁ-পারাটাই বড কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাম করতেন কি করতেন না, সে 
কথা৷ তিনি বলেননি কোনদিন, জানতেও পাবেননি কেউ। 


একেশ্বরবাদ প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম ও হুগলি ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি। 
হুগলি-সপ্তগ্রামে খন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম এবং পাঁদরি সাহেবদের খ্রীস্টধর্মের 
প্রচাব হতে থাকে, কলকাতা তখন সাধারণ পল্লীগ্রাম মাত্র। পতুগীজ ভাচ 
ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির সঙ্গে বাঙালী সমাজের 
প্রথম পরিচয় হয় পশ্চিমবাংলার ভাগীরথী ও সরম্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে । 
নবজাগরণের ক্ষেত্রও প্রস্তত হয়, কিন্তু সে-ক্ষেত্র অবশেষে এতিহাঁসিক কারণে 
স্থানাস্তরিত হয় কলকাতায় । 

কলকাতার ভবিষ্যৎ" সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রথমে বাঙালী ব্যবসায়ী 
শেঠ-বসাকরাও, কেবল ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় বণিকরা নন। তাদের 
কলকাতায় পদার্পণের আগেই শেঠ-বসাকরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে স্তার হাট প্রতিষ্ঠা করে বসতি স্থাপন করেছিলেন । 
প্রাীন ফোর্ট উইলিয়ামের কৌন্সিলের “ডাইরী ও কন্সালটেশন্‌ বুক" থেকেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেঠদের বাগানের খাঁজন! সম্বন্ধে কৌন্সিল ১৭০৭ 
সালের ১১ সেপ্টেম্বর ষে প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে দেখা যায়, তীর! 
বলছেন--0055 ৮০175 09939885৫ 01 0019 2০800 %/10101) 11065100805 
1010 05810608 090015 ড9 1790 90996958101 01 0176 (০1195 8100 06128 
£1)5 00101920575 106:01981015 2120 10188010900 91 105 01805. 
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কৌন্সিলের সাহেব সাশ্তর| পরিষ্কার প্রস্তাবের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে, 
তারা 'টাউনে” আসার আগেই শেঠরা জমি দখল করে বাগান তৈরি করে- 
ছিলেন। এছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে। বড়বাজারের প্রাচীন শেঠ- 
বসাক পরিবারের বংশবুর্তাস্ত থেকে এইতিহাস অনেকটা পুনরুদ্ধার কর! যাঁয়। 
এখানে ইংরেজদের এই স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট । অবশ্ত একথা ঠিক, কলকাত! 
কখন মহানগরে পরিণত হত না, যদি ইংরেজ শাসকদের রাজধানী ও প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্র না হত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে জব চার্টককেই 
কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। কিন্ত চার্ণক হঠাৎ একদিন গাছতলায় 
বসে তামাক খেতে থেতে কলকাতায় কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের সিদ্ধাস্ত করেন 
নি। কিপ্লিডের হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা কলকাতা শহর নিছক কবিকল্পন। ছাড়া 
কিছু নয়। স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী “ইংরেজদের কোনরকম হঠকারিতাঁর নিদর্শন নয় 
কলকাতা শহর। ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট জব চার্ণক তৃতীয়বার “হণ্ট” 
করেন সুতান্কটিতে। হুগলি ছেডে ুতান্টটিতে কুঠি ও বসতি স্থাপনের এই 
সিদ্ধান্তের পিছনে শেঠ-বসাঁকদেব শ্রীবৃদ্ধিব পরোক্ষ প্রেরণা একেবারে ছিল না, 
এমন কথ! বল! যায় না। কেবল কুঠি স্থাপনের জন্যও কলকাতা শহর গড়ে * 
ওঠেনি। কুঠি বাংলাদেশের আরও অনেক জায়গায় ছিল, কিন্তু তার 
কোনটাই কলকাতা! হয়নি। চেতুয়া-বরদার ( ঘাঁটালে ) জমিদার শোভা 
সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইংরেজর! ফোর্ট বা দুর্গ নির্মণের অধিকার *ন। পেলে 
€১৬৯৬-৯৭ সালে ) এবং কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতীছটির জমিদার না হলে 
(১৬৯৮ সালে ), কলকাতা শহরের তিত্তি স্থাপিত হত না । 

সপ্তগ্রাম বা হুগলি নয়, হিজলি ব৷ উলুবেড়িয়াও নয়, কলকাতাই হল 
বাংলার নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র । শুধু বাংলার নয়, ভারতেরও। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষেই তার চূডান্ত সিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের 
তখনও অনেক দেরি। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলিতে নবযুগের সূর্যোদয়ের 
যে সভভাবন। দেখ! দিয়েছিল, তা৷ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। বিখ্যাত চিত্রকর 
উইলিয়ম হজেস্‌ ১৭৮০ থেফে ১৭৮৩ সাল পর্বস্ত এদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ 
করেছিলেন । হুগলি দেখে তখন তিনি লিখেছিলেন : “...[06 ০10 01 0 


220081019 1110) 13 00৬ 1058115 10 18105 06 009565963 2189 " 
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$681186$ ০1 13 1017167 £690798.8 হুগলির ধ্বংসম্ত পের দিকে 
তাকালেও তখন তার বিগত নাগরিক সমৃদ্ধির কথা মনে পড়ত। 

এদিকে অষ্টাদশ শতাবীতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল কলকাতা! শহর । 

১৭০০ সালে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্দী .হল 'এবং চাল'স আয়ার হলেন 
তার প্রথম প্রেসিডেন্ট । তার ছু'তিন বছর আগেই কলকাক্ষায় ছুর্গশ নির্মাণ 
শুরু হয়েছিল, কিন্তু পাছে মোগল শাসকদের ঈর্ধার উদ্রেক করে, তাই সে- 
ছুর্গের চেহার! ছিল গুদামঘরের মতন--9010178 107016 1106 ৪, 58151101086, 
আয়ার সাহেব দুর্গের আয়তন বাড়ান। ১৭২ সালের ৬ অক্টোবর প্রথম 
বুটিশ পতাকা ওড়ে কলকাতার ছুর্গে। ১৭০৭ সালে সম্রাট ওরঙ্গজীবের মৃত্যু 
হয়। তার ফলে ইংরেঙ্সমহলে কিরকম চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের স্যরি হয়, ফোর্টের 
কৌন্সিলের রোজনামচা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া! যায় :৫ 


1115 ৮1)016 102 2190 18001 215 000৬2 1000 ০0110031011 0 
089 17555 081 075 101 13 092৫. 4১3 (7555 (01011059 দ21৩ 
16061560 ?ি0]) 36518] 50101065 15501016 101০ 0110 10 019৫8 
016 9001, 210 2691 929 0116 00150017180101, &% 111 701 


এইদিনেরই ভাইরীতে তীর! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন 000. ৪3 & 15০10007 
19 ৫%151$0"_ যেহেতু বিপ্লব আসন্ন, টাকাপয়সা যেখানে ঘা আছে সব গুটিয়ে 
আনা দরকার। চারদিন পর আবার তারা পরামর্শ করে ঠিক করেন-_ 
01091 0120 515 0180 $010199 06 62111 100 1115 00100191198 
88106 20 7305060 10170 113৩ 0175. অর্থাৎ কি করবেন নাকরবেন 
ঠিক করতে পারছেন না, দিশাহারা হয়ে গেছেন। অবশেষে ষাটজন কাঁলা- 
সিপাই কোম্পানীর কাজে নিয়োগ করে টাউনের চারিদিকে মোতায়েন করার 
সঙ্কল্প কর! হল। 

বিপ্লবই বলতে হয়। সম্রাট গুরঙগজীব-__017৩ £58063 01 1075 01581 
117021)81 ৪৪৩ ০0116" মারা গেছেন ।* বাষ্রবিপ্রব আসন্ন । বিপ্লব অবশ্য 
সশব্দে হয়নি, নিঃশবে হয়েছে । পঞ্চাশ বছর পরে, ১৭৫৬ সালের ২ জুন 
ববিবাঁর, নবাব সিরাজউদ্দৌলা! যখন কলকাতা! দখল করেন, এবং তার ঠিক 
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একবছর দু'দিন পরে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার, যখন তিনি 
গ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে নিঃশব্দে পলাশীর রণাঙ্ন থেকে পলায়ন করেন, 
তখনও বোধ হয় এরকম চাঁঞ্চল্যের কি হয়নি । . 

পলাশীর যুদ্ধের পর $৭৫দ₹ সালে কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলের জঙ্গল 
হাসিল করে নতুন ছূর্গের ভিত্তিস্থাপন করা হল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইব 
দেওয়ানীর সনদ আদায় করলেন । বণিকের মানদগ ক্রমে রাঁজদগুরূপে দেখা 
দিতে লাগল। ১৭৭৪ সালে বাংলার গবর্ণর ওয়ারেন হেস্রিংস প্রথম গবর্ণর- 
জেনারেল হলেন। কলকাতার মর্ধাদ! বৃদ্ধি পেল। কেবল বাংলার নয়, 
সারা ভারতের রাক্গধানী হল কলকাতা । সেই বছরেই রামমোহনের জন্ম 
হল রাধানগর গ্রামে | 


এক নবাবী আমল শেষ হল, আর এক নবাবী আমল আরম্ভ হল। 
ইংরেজদের নবাবী আমল । গোটা অষ্টাদশ শতীব্দীকেই প্রায় তাই বল! চলে। 
ইংরেজ নবাব এবং তীদের বাঁডাঁলী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের স্বর্ণযুগ | “নবাব” 
কথাটা ইংলগ্ডেও প্রচলিত হল এবং আঁংলো-ইত্ডিয়ান অভিধানে তার অর্থ 
করা হল এইভাবে :" 


1 6659) 0০ ৮৩ 2201150 17. 0) 618006১8101 ০0101, 51১0 
055 02108806101)5 ০0 0115 12905 005 50101) 92017101172 
[71081900, 00 /৯0510-1170191)3 ড/1)0 12007150 100 10007753 01 
005 72290 .. 


'বাব' কথার এই আভিধানিক অর্থের ভিতর থেকেই অষ্টাদশ শতাববীর 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ছবি পরিফাঁর ফুটে ওঠে। বাংলার শৃন্ত 
সিংহাসনে নকল নবাব বলিয়ে, জমিদারী দেওয়ানী “ইপ্টারলোপারী* করে, 
উৎকোচ উপটৌকন নিয়ে, গ্রচুর অর্থের মালিক হয়ে, সামান্য রাইটার ফ্যাক্টর, 
জুনিয়ার ও সিনিয়ার মার্চেটরা দেশে ফিরে 'নবাব* উপাধি পেয়েছেন এবং 
নবাবী করেছেন । নিজেদের দেশের পত্র-পত্রিকায় তারা 76 2101100615 
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০,016 189, 00605 8110 14107061518” 5760215 798100100+ 
ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন । লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা বস্তা 
বস্তা হীরে-_[.8015 00 00%/6$ 01 [২01655, 8801 01 1018110009--+ 
এই ছিল সোনার বাংলা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণ] । 

এ-সম্বদ্ধে চমৎকার একটি কাহিনী উইলগিয়ম হিকি তার স্মতিকথায় 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হিকি সাহেব যখন ভারতযাত্রা করেন তখন তার 
এক বন্ধু তাকে একখানি তরবারি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, “বন্ধু, এই নাও, 
তরবারি নিযে ইত্ডিয়া'তে যাঁও, গিয়ে অন্তত আধ ডজন বড়লোকের মুগ্ডচ্ছেদন 
করে “নবাব' হয়ে আবার দেশে ফিরে এসো” হিকি সাহেব মিথ্যা কথা 
লেখেননি। সামান্য বেতনের রাইটার বা ফ্যাক্টর হয়ে এসে লক্ষপতি নবাব 
হয়ে দেশে অনেকে ফিরে গেছেন। তাই বাইটারের চাকরির জন্য বিলেতের 
পত্রিকায় প্রকাশ্তে বিজ্ঞাপন ছাপা হত উৎকোচের লোভ দেখিয়ে : 


72105 2,৯05 20 92508 আ/ঞাবাছট ৯ আহান2হ3 
[7805 70 850/15 001 %11010) 0175 0)0058110 2011162 5/1]1 06 
81551). 


ক্লাইব যখন মাত্রাজে আসেন ( ১৭৪৪ সালে ) তখন কোম্পানীর রাইটারদের 
বাৎসরিক'বেতন ছিল ৫ পাউপ্ড, বা মাসে প্রায় ৬২ টাকা। বিজ্ঞাপনটি ছাপা 
হয় বিলেতের [7176 74811047670" পত্রিকায়, ১৭৮৫ সালের ১৪- 
১৫ নভেম্বর, প্রায় চল্লিশ বছর পরে। বাইটারদের বেতন তখন সামান্ত 
বাড়লেও, এমন কিছু বাডেনি যে তার জন্য এক হাজার গিনি সেলামি দেওয়। 
ষায়। বোঝা! যায়, বেতনটা উপলক্ষ মাত্র। আসল হল, মগের মুন্নুকে 
লুঠের সুযোগ । | 
এদেশে এই ইংরেজ নবাবদের 'গাইড ও ফিলজফার' ছিলেন বাঙালী 
দেওয়ান ও বেনিয়ানর! । সেকালের ধনী ও সন্তান্ত বাঙালী পরিবারের মধ্যে 
অধিকাংশই এই" দেওয়ান বেনিয়ান সরকার মুনশী ও খাজাঞ্ীর বংশ। 
কয়েকটর কথ| উল্লেখ করছি। শোভাঁবাজায়ের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত: 
* মহারাজ! নবরষ ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। পাইকপাঁড়ার রাজবংশের, 
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প্রতিষ্ঠাত। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেঠিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড *অ্্‌ 
রেতিনিউর দেওয়ান ছিলেন। ' এই বংশের বিখ্যাত 'লালাবাবু, ( রুষচন্ত্ 
সিংহ) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র। আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
রাঁমচরণ রায় গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন । খিদির- 
পুরের ভূকৈলাস্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত৷ গোকুলচন্্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের 
দেওয়ান ও বিখ্যাঁত বেনিয়ান ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ 
ঠাকুর হইলার সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। মিমলের রামছুলাল দে ফেয়ারলী 
কোম্পানীর দেওয়ানী করতেন। জোড়াসাকোর সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা 
শাস্তিরাম সিংহ পাটনার “চীফ. মিডলটন সাহেবের ও স্যার টমাস রামবোন্ডের 
দেওয়ান ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন 
ঘোষ হেগ্িংসের সরকার ছিলেন ।৯ 

সেকালের (অষ্টাদশ শতাব্ধীর ) বেনিয়ানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বারাণসী 
ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানাজি, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখাজি প্রভৃতি । মেয়রস কোর্ট 
(১৭২৬) ও স্থপ্রীম কোর্টের (১৭৭৪ ) দলিল-পত্র (0০0 [.9০09:45) থেকে 
এদের বেনিয়ানির কীতিকথা কিছু কিছু জানা যাঁয়। কলকাতাক্ম এখনও 
এদের নাঁষে রাস্তা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীন এই বাঙালী বেনিয়ানরা ছিলেন 
সাহেবদের 41016016507 1590 ০০০৮-160615 17980 360161081৮১ 17920. 
00107, 8019001167 ০1 0951) 800. 08911-166101, 200 21) 81518] 9৫০:৩1- 
1561€1- -অর্থাৎ অসহায় অন্ধ সাহেবদের যগিত্বরূপ |. বেনিয়ানি করে এরা 
প্রত্যেকেই প্রচুর ধনসম্পর্তির মালিক হয়েছিলেন । এই সব বাঙালী দেওয়ান 
ও বেনিয়ানদের বংশধররা সকলেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন, 
কেউ ক্যাপিটালিস্ট* হননি । হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিস এ'দের নতুন জমিদার 
হবার সথযোৌগ করে দিয়েছিলেন, সেকালের বনেদী বজ। ও জমিদারদের উচ্ছেদ 
করে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে তাই কবার প্রয়োজন হয়েছিল ।১০ 

পলাশীর রণাঙ্গনে মধ্যযুগ অস্ত গেলেও, তার বর্ণচ্ছটা আরও প্রীয় অর্ধ 
শতাবী পর্যস্ত অক্লান ছিল। বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ার্নী তাদের ইংরেজ 
।গ্রতৃদের মৃতন অন্তমিত মধাযুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। শিক্ষার্দীক্ষায়, 
'মনোভাবে, কেউ কারও তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন না। পরবর্তীকালের 


বিচ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৪ 


ইংল্জেরা সত্যকার এক নতুন যুগের প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আসেন । তাদের 
আমল থেকেই বাংলাদেশে প্রকৃত নবজাগরণের সুচনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বাঙালী দেওয়ান বেনিয়ানদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে এই 
নবযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পোঁষকত! করেন। 

প্রথম ফোঁট উইলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্ধী পরে ১৮০০ সালে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ডেভিড হেয়ার ঘড়ির বাবসা 
করতে এদেশে আসেন। ১৮০১ সালে ডিগবি সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের 
পরিচয় হয় কলকাতায় । তখনও বামমোহন কলকাতাবাসী হননি । ১৮১৪ 
সালে রামমোহন কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরভ্ভ করেন । 
১৮১৫ সালে “আত্মীয় সতা” স্থাপিত হয় । ১৮১৭ সালে 'লটারি কমিটি” গঠিত 
হয় এবং কলকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে । ১৮১৭ সালেই হিন্দু 
কলেজ; প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭-১৮ সালে শিক্ষার প্রসারকল্পে “কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি” (১৮১৭ ) এবং “কলিকাতা স্থল সৌসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত 
হয় পহবে। 

নবজাগরণের কাকলি শোনা যায় কলকাতায়। ভাগীরঘীর পূর্বতীরে 
নবযুগের স্থযৌদয় হয়। এই সময়, ১৮২০ সালেব ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, 
ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরে, বাংলাদেশের অখ্যাত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিত্ 
ব্রাহ্থণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন । 


পরশু 


পলাশীর যুদ্ধের সময় বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার বনমাঁলিপুর 
গ্রামে বাস করছিলেন। জাহানাবাদের ঈশানকোণে, প্রায় তিন ক্রোশ দুরে, 
বমমালিপুর গ্রাম। আরামবাগের অনতিদূরে এই গ্রাম এখনও আছে। এই 
বনমালিপুত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন_-উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব- 
পুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান, ।১ 
বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে তখনও কোন সুত্রে বিদ্যাসাগর-পরিবারের কোন 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। উমাঁপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
বারসিংহে বাস করতেন। বনমালিপুরের পণ্ডিত বিদ্ভালঙ্কার এবং বীরসিংহের 
পণ্ডিত তর্কসিদ্ধান্ত সমসাময়িক । বিস্যালঙ্কারের পাচ পুত্র- জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, 
মধ্যম'গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ,। বিদ্যালঙ্কারের 
তৃতীয় পুত্র রামজয়ের সঙ্গে তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্তা৷ দুর্গা দেবীর যখন 
বিবাহ হয়, তখন বনমালিপুরের সঙ্গে বীরসিংহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রামজয় 
তর্কভৃষণ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ, ছূর্গা। দেবী পিতামহী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা 
ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রাম। 
ভুবনেশ্বর বিষ্যালঙ্কার ও উমাপতি তর্কসিদ্ধাস্তের সমসাময়িক আর একজন 
পণ্ডিত পাতুলগ্রামে বাস করতেন। খানাকুল-কুষ্ণনগরের কাছে 
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পাতুলগ্রাম। পাতুলনিবাসী এই পণ্ডিতের নাঁম পঞ্চানন বিদ্াবাগীশ। তার 
চার পুত্র ও ছুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিজ্যাভৃষণ, মধ্যম রামধন 
ম্যায়রর, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় । জ্যোষ্ঠা 
কন্তা গঙ্গ! দেবী, কনিষ্ঠা তারা দেবী । জ্যেষ্ঠ! রুম্থা গঙ্গা দেবী বিবাহযোগ্য। 
হলে বিদ্যাবাগীশ মহাশক্স স্থপাত্রের সন্ধান পেকে গোঘাটে উপস্থিত হলেন। 
আরামবাগের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোঘাট, গড় মান্দারণের কাছে। 
গোঘাটের স্থপাত্রটির নাম বামকাস্ত তর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায় )। মুখটি 
বিচ্যাবাগীশ মহাঁশয় বিচার করে দেখলেন, পাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রামের 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাও কবে। স্বতরাং কন্তা গজ দেবীর সঙ্গে রামকাস্তের 
বিবাহ দেওয়া তিনি স্থির করলেন। এই গঙ্গ৷ দেবী হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের 
মাতামহী এবং বামকাস্ত তর্কবাগীশ মাতামহ। গঙ্গ। দেবীর গর্ভে কালক্রমে 
ছুই কন্ঠার জন্ম হয়। জ্ঞোষ্ঠা লক্ষ্মী দেবী, কনিষ্ঠ ভগবতী দেবী। কনিষ্ঠ 
ভগবতী দেবী বিদ্তাসাগরের জননী । 

বনমালিপুর বীরসিংহ পাঁতুল ও গোথাট, এই চারটি গ্রামই বিদ্যাসাগর- 
পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । তার সঙ্গে ক্ষীরপাই গ্রামের কথাও উল্লেখ করতে 
হয়, কারণ ক্ষীরপাই বিগ্যাসাঁগরের শ্বশুরালয়। ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ 
তিন-চার মাইল দর, একঘণ্টীয় হেটে যাওয়া যাঁয়। বনমালিপুর বিগ্যাসাঁগরের 
পূর্বপুরুষর্দের বাসস্থান, বীরসিংহ বিষ্যাসাগরের পিতার মাতুলালয়, পাতুল 
বিদ্যাঁসাগর-জননীর মাতুলালয়, গোঘাট বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয়। পরে 
বিদ্াসাগর-পরিবার বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে বসতি স্থাপন করেন। 
বনমালিপুর বীরসিংহ পাতৃল গোঘাট, প্রত্যেকটি গ্রামে দেখ যায়, বিষ্যাসাঁগরের 
প্রপিতামহ ও পিতামহের কালে, বিখ্যাত পণ্ডিতদের বসবাস ছিল। এই সব 
বিষ্ভাসমাজের এঁতিহাই কি উত্তবাঁধিকারস্থত্রে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন? সেই 
এঁতিহ্োর বৈশিষ্ট্য কি? তার ইতিহাঁসই বাকি? 

বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ বনমালিপুরের তৃবনেশ্বর বিষ্ভালঙ্কাঁর, বিষ্ভামাগরের 
পিতার মাতামহ বীরসিংহের উমাঁপতি তর্কসিন্ধাস্ত, বিষ্যানাগর-জননীর মাতামহ 
পাতুলের পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ, বিগ্াসাগরের নিজের মাতামহ গোঁঘাঁটের 
রামকাস্থ তর্কবাগীশ, সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । ভূবমেশ্বর বিদ্যালঙ্কার 
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সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাঁয় না। স্বরচিত জীবনচরিতে বিস্যাসাগরও তার 
্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু লিখে যাননি । মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্ঠান্য 
গ্রামের আরও অনেক পণ্ডিতের মতন তিনিও চতুষ্পাঠী স্থাপন কবে বনমালিপুরে 
অধ্যাপনা করতেন । “অদ্িতীয় বৈয়াকরণ' বলে বীরসিংহের উমাপতি 
তর্কসিদ্ধাস্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার পাপ্তিত্য সম্বন্ধে কিংবদস্তী আছে, 
মেদিনীপুরের স্বনীমধন্য ধনী চন্দ্রশেখব ঘোষ যখন মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ 
করেছিলেন তখন নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রাদ্ধসভায় 
আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন । তীর কাছে ব্যাকব্ণবিষ্ার পরিচয় দিয়ে তর্ক- 
সিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁকে খুশি করেছিলেন ৷ শঙ্কর তর্কবাগীশ সন্তষ্ট হয়ে তর্ক- 
সিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন করে বাহবা দিয়েছিলে । নৈয়াক্িক শঙ্করের কাছে 
বাহবা পাবার পর তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিপত্তি গ্রাযাসমাজে যথেষ্ট বেড়ে ষায়। 
বিষ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী নাস্ামছ পাডু্নিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশও 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তত্ব নিজেয় বাড়ীতেই চতৃম্পাঠী ছিল এবং ছাত্ররা 
সেই চতুষ্পাঠীতে থেকে শান্তর অধ্যয়ন কথত'। বিস্ভাবাগীশ স্বতিশাস্ত্রের পণ্ডিত 
ছিলেন এবং স্বতিরই অধ্যাপন। কন্ছতেন । তাঁর পুজদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ » 
রাধামোহন বিষ্ভাভৃষণ এবং মধাম বাধন ন্যাঁয়রত্বও অধ্যাপন। করতেন । 
বিদ্ভাসাগরের নিজের মাতাঁমহ গোঘাটনিবাশী রামকাস্ত তর্কবাগীশ বাল্যকাল 
থেকে অবাধে অধ্যয়ন করে, একুশ-বাইশ বছরের মধ্যে ব্যাকরণে ওৎস্বৃতিশাস্ত্ে 
'বিলক্ষণ বুৎপন্ন' হন এবং তর্কবাগীশ উপাধি পান গোঘাঁটে নিজগৃহের 
চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রকে তিনি অন্নদান করতেন এবং ব্যাকরণে ও স্থতিশান্তে 
শিক্ষাদানও করতেন । তখনকার টোল-চতুম্পাঠীতে এই অন্নদান ও শিক্ষাদানের 
রীতিই প্রচলিত ছিল। রামকাস্তের এই বিষ্যান্ছরাগের পরিচয় পেয়েই পাতুলের 
বিষ্ভাবাগীশ মহাশয় তার সঙ্গে জ্যেষ্ঠ! কন্া। গঙ্গা দেবীর বিবাহ দেওয়া স্থির 
করেছিলেন 


হুগলি জেলার আবামবাগ ও মেদিনীপুরের ঘাঁটাল অঞ্চল প্রধানত খানাকুল- 
কষনগরের বিষ্ভাসমাজের অধীন ছিল। পূর্বাঞ্চলের নবধ্ধীপ-সমাজের মতন 


্‌ 
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দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খানাকুল বিষ্ভাসমাজের প্রতিপত্তি ছিল বেশি । 
খানাকুল ও ভাঙ্গামোড়ার বিস্তামাজের তখন খ্যাতি ছিল যথেষ্ট । খানাকুল- 
সমাজের মতামতই আরামবাগ ও ঘাটাল অঞ্চলে গ্রাহা হত বেশি এবং তার 
একটি স্বতন্ত্র ধারাও ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই খানাকুল 
বিদ্যাসমাজের পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন । বিস্তাসাগব-জননীর 
মাতুলালয় পাতুল এবং বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট প্রতাক্ষভাবে খানাকুল- 
সমাজের অধীন ছিল। মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলেও খানাকুল-সমাজের 
প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। খানীকুল-সমাজের কথ। তাই বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে 
বল। প্রয়োজন । কারণ, বিদ্যাসাঁগর-পরিবারে বিদ্যান্তশীলনের ধারা খাঁনাকুল- 
সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । পিতৃকুল ও মাতৃকুল, ছুই দিক থেকেই এই ধারা 
এসে বিষ্ঠাসাগর-প্রতিভায় মিলিত হয়েছে । এই পুরুষান্টক্রমিক ধারার মধ্যে 
বিষ্যাাগর-প্রতিভা৷ যে কতকটা পরিপুষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

খানাকুল-সমাজ প্রসঙ্গে প্রথমেই বিখ্যাত পণ্ডিত কণাদ তর্কবাগীশের নাম 
করতে হয়। শোন! যায়, তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত মহাপগ্ডিত রঘুনাথ 
শিরোমণিব সতীর্থ ছিলেন এবং কিছুদিন নবদ্বীপে বাস্থদেব সার্বভৌমের কাছে 
পাঠারস্ত করে, চুড়ামণির কাছে পাঠশেষ করেছিলেন । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ 
থেকে ষোড়শ শতাবীর গোডা পর্যন্ত কণাদের কাল ধরা যায়। শ্রীচৈতন্তের 
আবির্ভাব-ক্লাল। কণাদের তিন পুত্র, রুদ্র বাচস্পতি, রত্বেখবর স্যায়বাগীশ ও 
গোগী সার্বভৌম । এই বন্েশ্বর ম্যায়বাগীশের ধারাই খানাকুল-কৃষ্ণনগরনিবাসী 
ও শ্াস্ত্ব্যবসায়ী । এই বংশের বিভিন্ন ধারায় বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করে 
খানাকুল বিদ্যাসমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কণাদ ও তার পুত্র রত্বেশ্বরের 
ধার! ছাড়া আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নামের সঙ্গে খানাকুল-সমাজের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহান জড়িত। তিনি হলেন বিখ্যাত ন্মার্ত পত্ডিত ও গ্রস্থকার 
নারায়ণ ঠাকুর [ বন্দ্যোপাধ্যায় ]| কণীদের সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের কাল- 
ব্যবধাঙ্ প্রায় ১৫০ বছরের ।* নারায়ণ ঠাকুরের নিজন্ব স্বাধীন মতামত ও 
শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য খানাকুল-সমাজের খ্যাঁতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ- 
সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি কাহিনীর উল্লেখ 
করছি এখানে । 
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শান্্ালোচনার জন্য সেকালের পণ্ডিতেরা মধ্যে মধ্যে কাশীধামে ষেতেন। 
একবার নারায়ণ ঠাকুর যখন কাঁশীতে ছিলেন তখন একটি ঘটনা ঘটে । একদিন 
ঘণিকণিকার ঘাটে বসে ঠাকুর সন্ধ্যাবন্দনাদি করছেন। এমন সময় কয়েকজন 
প্রা রমণী জল নিতে এসে বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে : “কেমন পোড়া 
খাস দেখেছ? ,কেমন হতভাগ। পণ্ডিত দেখেছ? আর রাজাই বা কেমন 
দখেছ গো? বাবে বছর পরে লোঁকটা ফিরে এল ঘরে, ঘরের লোকের কত 
আনন্দ করার কথা, তা না, পণ্তিতে বলে কি নী, ঘরে খাঁকতে পাবে ন!” 
বোঝা যায়, কোন সংসারী লোক স্ত্রীপুত্র ছেডে গৃহত্যাগী হয়েছিল, দ্বাদশ বছৰ 
শরে ফিরে এসেছিল ঘরে। শাস্ত্রের বিধনি অন্রযায়ী সে মৃত, হৃতরাং ঘরে 
তার স্থান হবে ন! বলে পণ্ডিতের! বায় দিয়েছিলেন । প্রৌঢ়াদের মধ্যে তাই 
নিয়ে ঘাটের ধারে, যেমন সব বিষয় নিয়ে আলোচন। হয়, তেমনি আলোচন। 
হচ্ছিল। “বারে! বছব পরে লোঁকট! ফিরে এল ঘরে, বলে কি না ঘরে থাকতে 
পাবে না! সন্ধ্যাহিকরত নারায়ণ ঠাকুরের কানে কথাগুলি পৌছতেই তিনি 
বিচলিত হয়ে উঠলেন । 

নারায়ণ ঠাকুর বললেন : “স্থ্য। গে হ্যা, সে বাড়ীতে থাকতে পারে ।” 

পাশাপাশি ঘাটের পর ঘাট। একঘাট থেকে অন্তঘাটে ঠাকুরের কথা 
বটে গেল। ঘাট থেকে ঘরে ফেরার পথে কাশীর অলিগলিতে রটল। কে 
বারায়ণ ঠাকুর? কেউ জানে না, চেনে না। শুধু এইটুকু জানে, বাষ্্লীদেশের 
কোন বাঙালী পণ্তিত। ধীরে ধীরে কাশীরাঁজের কানে €গল কথাটা । কে এই 
বাঙালী পণ্ডিত? এত বড় স্পর্ধা তার? কাঁশীর পণ্ডিতদের বিধান ও 
কাশীরাজের আদেশ কি তা জেনেও তিনি বলেন : হ্থ্যা, সে বাড়ীতে থাকতে 
পারে। ডাক পড়ল পণ্ডিতের। রাজার হুকুমে দরবারে হাঁজির হলেন 
বারাক়ণ ঠাকুর । বললেন “কি আদেশ, বলুন ? 

রাজা বললেন : “আপনিই কি বলেছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে 
গৃহে গ্রহণ কর। যাক ?” 

"হ্যা, আমিই বলেছিলাম ।” 

“আপনার নিবাস কোথায় ?” 

“কৃষ্নগবে মদীয় বাসোহধুন|।” 
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“কোন্‌ বিধান অনুসারে আপনি এই ব্যবস্থা! দিলেন ?” 

ঠাকুর বললেন : "বিধান? শরীক তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে নিজেকে 
মৃতজ্ঞান করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনদিন পরে এসেও তিনি যখন জীবিত 
বলে গণ্য হন এবং গৃহে গৃহীত হন, তখন দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দিষ্টের ক্ষেত্রে ত 
হবে না কেন? এই আমার বিধান ।” 

বাঁজসভা নিশ্তন্ধ। বাজা স্তম্তিত। সভাপপ্ডিতের! বিক্ষুন্ধ ও বিভ্রান্ত । 
তুমুল তর্ক-বিতর্ক হল ঠাকুরের বিধান নিয়ে । অবশেষে নারায়ণ ঠাঁকুরের মতই 
গ্রাহ হল। কাহিনীটি সত্য কি মিথা। ত৷ জানবার উপায় নেই, দরকার ও 
নেই। য|। “রটে অনেক সময় দেখা যায়, তার কিছুট। “বটে”। নারায়ণ 
ঠাকুরেব ক্ষেত্রে রটনাঁব সঙ্গে ঘটনার মিল থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। বিখ্যাতি 
স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন তিনি । 'ধাতুরত্বাকর' ও ন্থৃতিসার' গ্রস্থও তিনি রচন' 
করেছিলেন । অনেক প্রচলিত তথাকথিত শাস্বমত খণ্ডন করে তিনি নিজের 
মতামত ও বিধান প্রবর্তন কবেছিলেন। তার জ্ঞন্তই খানাকুল-কৃষ্ণনগর- 
সমাজের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে বেডেছিল। বিগ্ভাসাগরের পিতৃকুলের ও 
মাতৃকুলের পণ্ডিতের! প্রধানত এই খানাকুল-সমাজের ধাবাতেই শিক্ষা পান 
এই ধারাকে একটা স্বাধীন বিদ্রোহী ধাঁর। বলা ষ।য়। শাস্ত্রের সাহায্যে অনেক 
প্রচলিত শাস্্রমত বিদ্যাসাগরও খগ্ডন করেছিলেন । পিতৃকুল ও মাতৃকুল, ছুই 
কুলের বিদ্যাসমাজের আওতা ব৷ ধারা থেকে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে তিনি 
কিছু করেননি । তাৰ পূর্বপুরুষদের শান্ত্রর্চার পরিবেশের মধ্যেই তা 
প্রতিভার স্বাতস্ত্র্যের ধারার উৎস সন্ধান করা যায়। 


প্রতিভার স্বাতন্ত্রয যেমন, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও মহত্বও তেমনি বিষ্যাসাগ: 
তীর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছুটা উত্তরাধিকারন্থুত্রে পেয়েছিলেন বলনে 
ভূল হস্স না। 'িশ্বরচন্ত্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমা 
সঞ্চিত ছিল। এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ বিদ্ভালাগরের পিতামহ বাঁমজজ 
তর্কভূষণ প্রসঙ্গে উক্তি করেছেন : “লোকটি অনন্তসাধারণ ছিলেন, তাহা 
সন্দেহমাত্র নেই ।৪ রাঁমজয় সত্যই অনন্যসাধারণ ছিলেন । যেমন ছিলে 
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পিতামহ বামজয়, তেমনি ছিলেন মাঁতাঁমহ রামকান্ত । উভয়ের সন্বদ্ধেই অঞ্নক 
কাহিনী প্রচলিত আছে। বিদ্যানাগনন নিজে এবং তাঁর সহোদর শল্গৃচন্ত্র 
বিষ্যারত্ব এরকম কয়েকটি কাহিনী লিপিনন্ধ করে গেছেন ।« চরিস্রবিশ্নেষণে 
এই কাহিনীগুলির যথার্থ মূল্য "দিতে ববীন্দ্রনাথও কুষ্টিত হননি । 

ছেলেবেল। 'থেকেই রামন্্রয় বেশ একরোখা লোক ছিলেন,। যেমন তার 
শক্তি ছিল, তেমনি ছিল সাহস। পথচলার সময় সর্বদা তিনি একটি লৌহদপ্ড 
নিয়ে চলতেন। তখন এ-অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। 
আরামবাগ মান্দারণ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাতদের গল্প আজও শোনা যায় ।* 
এখনও ডাকাতি ও খুনখারাঁবি হয় যথেষ্ট । আর্বী-ফার্সা অভিধানে “মদারণ, 
কথার অর্থ নাকি “জঙ্গল । আরামবাগের অনেক স্থান, অনেক মাঠঘাট, 
আজও ডাকাতের আড্ড। বলে এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে রয়েছে । 
ভিকদাসের মাঠ, তেলভেলের মাঠ, ভাছুরের মাঠ, কলু-পু্ধরিণী, সথলতানদীঘি, 
ময়রাদীঘি, আমোদর খাল, আশুদের খাল, তাঁরাঁযোলির খাল, পচার খাল, 
মায়াপুরের সরাই ইত্যার্দি ডাকাতদের এতিহামনিক আড্ডার স্থান । মাঁঠে- 
ঘাটে ম্ন্ময়ী কালীমৃ্ডি স্থাপন করে, মগ্-মাসযোগে পৃজা কৰে তারা৷ ডাকাতি 
করতে বেরুত। শক্রকে কালীর সামনে নরবলি দিতেও দ্বিধা! করত না।* 
ছু'চারজন করে দল বেধে লোকে পথ চলাচল করত । বামজয় প্রায় একলাই 
পথ চলতেন। বড় বড় মাঠ পেবিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকাবে ঘরে ফিরতে । সন্ধে 
কেউ থাকত না, একমাত্র তাঁব নিত্যমহচব লৌহদগ্টি ছাঁডা। ডাকাতের 
হাতে ছুশ্চারবার যে তিনি পড়েননি, তা নয়। কিন্তু সহচর লৌহদগুটির 
যথেষ্ট পৰ্বিমাণে সদ্ব্যবহার কবে সর্বদাই বেহাই পেয়েছেন । আক্কেলসেলামি 
.পেয়ে পরে ডাকাতরাও আর তার কাছে ঘেঁষত না। দূর থেকে লৌহদণডটি 
দেখেই তার! বুঝত, তর্কভূষণ যাচ্ছেন। ডাকাতরা জানত না যে এই ছূর্জয় 
রামজয় তর্কভূষণই বাংলার অদ্ধিতীয় অজেয় পুকষ ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী পিতামহ। 
বামজয়ও তখন জীনতেন না । 

শুধু ডাকাতের ভয় নয়, এঅঞ্চলে বাঘ-ভাল্ুকের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। 


** এই অঞ্চলে ভ্রমণের সমধ এবকম ডাকাতির চাঞ্চলাকৰ কাহিনী লোকমুখে আমি অনেক 
[ডনেছি বি. ঘো. 
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আরামবাগ থেকে বিষুপুর, আরামবাগ থেকে মেদিনীপুর তখন লোকে পায়ে 
হেঁটেই যাতায়াত করত। এখনও স্থানীয় লোকর!। অনেকে তাই করেন। 
পথঘাটের অবস্থা এখনও প্রায় তাই রয়েছে, বিশেষ কিছু বদলায়নি । হালে 
বদলাচ্ছে, আর ছু'পাঁচ বছরেব মধ্যে অনেক বদলে যাবে। কিন্তু এখনও 
আরামবাগ বা ঘাটাল অঞ্চলে হাটাপথ ছাড়া! আর অন্য কোন পথ নেই। 
পান্ধি আছে, পঙ্গু ও ধনীদের জন্য, সুস্থ ও সাধারণের জন্য নয় ৷ গরুর গাডীরও 
পথ নেই। পা্কি চড়ে পুরুষ মান্য গেলে (এমন কি গরুর গাড়ীতেও ) 
দেখেছি, গ্রামের লোক ভিড করে দেখতে আসে। জিজ্ঞাসা কবে জেনেছি, 
তারা মনে কবে, শহরেব হাঁসপাতাঁলে কোন কগী যাঁচ্ছে। মনে মনে ভেবেছি, 
বিদ্যামীগবেব দেশই বটে! এই দেশেব সন্তান বিচ্যাসাগরেব পক্ষেই কথায় 
কথায় হেটে কলকাতি। থেকে বীরসিংহ গ্রামে যাওয়া সম্ভব ! বিচ্যাসাগবেব 
পিতামহ রামজয়ও এইরকম হাটতেন। একবার হেঁটে তিনি বনমালিপুব 
থেকে মেদিনীপুর যাঁচ্ছিলেন। তখন তার বয়স বছর একুশ হবে। শালবন 
ও জঙ্গলেব ভিতর দিয়ে হটে যেতে হত। তাব মধ্যে বাঁঘ-ভান্গুকও থাকত 
যথেষ্ট । চলার পথে এক জায়গায় খাল পাব হয়ে তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন 
এমন সময় একটি ভান্গুক তাঁকে আক্রমণ করল। ঘন ঘন নখরাঁঘাতে ভান্নুক 
ভীব সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, আর তিনি তার লৌহদগুটি দিচে 
তাঁকে (দম পিটতে লাগলেন । দুর্ধর্ম বন্য ভাঙ্গুক খন নিম্ভেজ হয়ে ঝিমিয়ে 
পড়ল, তখন প্রচণ্ড পদাঘাতে তিনি তাকে ধরাশায়ী করলেন। ভাল্গুক- 
জানত না, তার প্রতিদ্বন্্বী কে? রামঙ্গয়ও তখন জানতেন ন। যে, ভবিষ্যতে 
একদিন তাঁরই পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজের অনেক বাঁঘ-ভান্লকের সঙ্গে লড়া 
করে ক্ষতবিক্ষত হলেও, কখনও পরাজয় স্বীকার করবে না। 

- এ কেবল রামজয়ের দৈহিক শক্তির পরিচয় নয়, মানসিক শক্তিরও পরিচয় 
বলিষ্ঠ মন ন| থাঁকলে, দুর্ধর্ষ জোয়ানও পঙ্গু ও হীনবীর্য হয়ে যায়। রামজং 
নির্ভীকচিত্ তেঙ্জস্বী পুরুষ ছিলেন । পথে-ঘাঁটে, বনে-জঙ্গলে কেবল ষে তি 
ডাকাত আর বাঘ-ভান্ুকের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, ত৷ নয়। পারিবারিক * 
সামাজিক জীবনের নীচতা৷ ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে লড়াই করেও তিনি ক: 
ক্ষতবিক্ষত হননি । বাঘ-ভাম্ুক ও ডাকাতদের জন্য মনের বলের সঙ্গে দেহে 
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শক্তি ও নিত্যসহচর লৌহদগ্ডটি ছিল। সাংসাবিক ও সামাজিক জীবুনের 
সংগ্রামে সম্বল ছিল শুধু ভয়শূন্য চিত্ত। লৌহদগুটি তখন কোন কাজেই 
লাগেনি । পিভ৷ ভুবনেশ্বর বিচ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর পাবিবারিক মনৌমালিম্তের 
নুত্রপাত হল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্মপুত্র সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। তৃতীয় 
রামজয়ের কোন কর্তৃত্বই খাটত না। রামজয় তখন বিবাহিত এবং ছুই পুত্র ও 
চাঁর কন্তার পিতা । সামান্ত বিষয় নিয়ে প্রায় ভাইয়ে-ভাঁইয়ে কথাস্তর হত, 
একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘ। সাধারণত হয়ে থাকে। কথান্তর থেকে 
ক্রমে “বিলক্ষণ মনান্তব ঘটে গেল। রামজয় কাঁউকে কিছু না৷ বলে হঠাৎ 
একদিন দেশত্যাগী হলেন। অল্পদিনের মধ্যে ছুর্গ৷ দেবীকে ৪ অতিষ্ঠ হয়ে 
পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে চলে যেতে হল। সাত আট বছর 
পরে তর্কভৃষণ আবার ফিবে এসেছিলেন। সংসারী হয়ে, সংসাবের দায়িত্ব 
এডিয়ে, তিনি সন্নাসীর জীবন যাপন করতে চাননি । আট বৎসরকাল তিনি 
ঘ্বারকা, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত তীর্থ পর্যটন করেছিলেন । ফিরে প্রথমে তিনি 
বনমাঁলিপুবে যান। সেখানে কাউকে দেখতে না৷ পেয়ে, শ্বশুরালয় বীরসিংহে 
এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হৃন। মিলনেব কাহিনীটি চমংকার। গেকয়া 
বসন পরে সন্ধ্যাসীর বেশে তিনি বীরসিংহ গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেডাচ্ছিলেন, 
আত্মপরিচয় দেননি । এমন সময় তীঁব কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা দূব থেকে তাঁকে 
দেখে চিনতে পেরে “বাবা” বলে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে । বামজয় স্ম্বাত্পরিচয় 
দিতে বাধ্য হুন। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে, কয়েকদিন বীরসিংহে 
থেকে, তিনি সপরিবারে বনমালিপুর যাঁবাব জন্য প্রস্তুত হন। কিন্ত শ্বীর 
মুখে নিজের ভাইদের অসম্ধযবহারের বৃত্তীস্ত শুনে, বনমালিপুর যাওয়ার 
সঙ্কল্প তাগ করেন। শ্বশুরালয়ে শ্যালকদের সংস্পর্শে বসবাস করার তার 
'আঁদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনিচ্ছ! সত্বেও বীরসিংহে বসবাসের সিদ্ধান্ত করলেন 
তিনি, কেবল সহোদরদের নীচতার জন্য । পৈতৃক সম্পত্তি ও ভিটেক 
মোহ তিনি এইভাবে ত্যাগ করলেন। কয়েক বছর পরে এই বীরমিংহ 
গ্রামেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হল। বীরসিংহের ভূম্বামী বসবাসের 
জন্য বাস্ভজমি রামজয়কে নির ব্রহ্ধোতর দিতে চেয়েছিলেন, কিস্ত তিনি, 
তা গ্রহণ করেননি। বাস্ত-জমি ব্রাক্ষণকে দান করেছি, এই অহঙ্কার যাতে 
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ভূম্বামী ভবিষ্কতে কোনদিন না করতে পারেন, তার জন্য রামজয় খাজন। ধার্ধ 
করে নেন। 
রামজয়ের শ্যালক বামসুন্দর বিষ্ভাভৃষণ ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। 
তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র, হৃতরাং প্রধান হওয়াই শ্বাভাবিফ'। উদ্ধতস্বভাব রামন্ন্দর 
চেয়েছিলেন, ভগিনীপতি রামজন্ন ভার অন্গগত হয়ে বীরস্চিহে থাকবেন । 
কিস্ত ভগিনীপতিটি ঘে কি প্রকৃতির ব্যক্তি ত৷ তিনি বুঝতে পারেননি । 
নানাভাবে তিনি রামজয়কে জব্বষ করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রামের লোক 
দিয়ে তাকে শাসিয়েছেন এবং তাঁকে বাধ্য করবার চেষ্টা করেছেন । রামজয় 
মাথ! ছেট করেননি । গ্রাম্যসমাজের যাঁবতীস্ক নীচতা। দীনতা৷ ও পরশ্রীকাতরতার 
মৃতিমান জীব এই শ্তালকটিকে ও তার অন্ুচরদের দেখে, গ্রামের লোক সম্বন্ধে 
ঘ্বণায় তার মন ভরে গিয়েছিল। গ্রামের লোকের চক্রাস্তকে উপেক্ষা করেই 
তিনি বীরসিংহ গ্রামে বীর সিংহের মতন বসবাস করতে লাগলেন। কথায় 
কথায় তিনি মুক্তক্ঠে বলতেন, “এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সবই গরু ।* 
একদিন তিনি গ্রামের পাশে একটি মাঠের ভিতর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন, 
এমন সময় গ্রামের একজন লোক তাকে বলে : “ওদিক দিয়ে যাবেন না পণ্ডিত 
মশাই, ময়লা আছে। তর্কভূষণ মশাই সমানভাবে চলতে চলতেই জবাব 
দেন : “এখানে কি মানুষ আছে যে মল বা ময়লা থাকবে? আমি ভে: 
গোবর ছট্রচা! কিছু দেখতে পাচ্ছি না।* এইভাবে গ্রাম্য নীচতা৷ ও দলাদলিকে 
তিনি নির্মমভাবে বিদ্রপ করতেন । অথচ তার মতন অমায়িক ও নিরহঙ্কার 
ব্যক্তি তখন ছুলভ ছিল। অন্যায় শঠতা৷ বা কপটতার সঙ্গে রামজয় জীবনে, 
কোনদিন আপস করেননি । স্বার্থের জন্য কখন আত্মসন্মীন বিসর্জন দেননি : 
নিজের সহোদর ও স্ত্রীর সহোদরদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছেন এক- 
কথায়। ধিনি যত বড় বিদ্বান ধনবান বা ক্ষমতাবান হন ন। কেন, প্ররৃতিতে 
অভদ্র হলে, তিনি ক্দাচ তাদের ভদ্রলোক জ্ঞান করতেন না। স্পষ্ট কথ 
শতগুণ স্পষ্ট করে বলতেন। প্রয়োজন হলে বূঢও হুতেন। স্বরচিত জীবন- 
চরিতে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন : 
তিনি ধাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, ত্ৰাহাদদিগকেই ভদ্রলোক 
বলিয়া গণ্য করিতেন; আর ধাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, 
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বিদ্বান ধনবান ও ক্ষমতাপর হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়। 
জ্ঞান করিতেন না । 


এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভার পৌ্কে আর কোন সম্পত্তি দান করতে পারেননি 
কেবল তার অক্ষয় সম্পদ যে চরিত্রমাহাত্ম্, তাই তিনি তার জ্যেষ্ঠ পৌত্র 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দান করে গিয়েছিলেন । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার কর্বগ্াঁসাগরচরিতে" 
লিখেছেন : 


এই হাশ্তময় তেজোময় নিভীক খজুন্বভাব পুরুষের মতে। আদর্শ 
বাংলাদেশে অত্যন্ত বিবল না হইলে বাঙালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব 
হইত ন।। আমর! তাহার চবিত্রবর্ণন। বিস্তারিতবপে উদ্ধৃত করিলাম, 
তাহাব কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাঁৰ পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি 
দ্বান করিতে পাঁবেন নাঁই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন 
একমাত্র ভগবানের হন্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখগুভাবে তাহার জ্জোষ্ঠ- 
পৌত্রের অংশে রাখিয়! গিয়াছিলেন । 


পিতামহ বামজয়ের চারিত্রিক মেরুদণ্ডটি ঈশ্বরচন্দ্র বংশান্ব্রমে পেয়েছিলেন । 
পিতামহের নিত্যসহচব লৌহদগ্ডের মতন সেই মেরুদণ্ড । অমেক্ষদণ্ডী বাঙালী 
সমাজে, তাই দেখা যায়, এক শ্রেষ্ট খন্জু মেকদপ্তী জীবের আবির্ভাঞ্ ঘটেছিল 
ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে | 

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের পর, মাতামহ বামকান্ত তর্কবাগীশের কথ! 
মনে হয়। গোঁঘাট অঞ্চলে রামকাস্তের মতন পণ্ডিত খুব অল্পই ছিলেন । 
খানাকুল বিগ্াসমাজের প্রতিপত্তির কথা! আগে বলেছি। খানাকুল-সমাজের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তান্ত্রিক উপাসনার ধাবা। বামকাস্ত এই ধারারই 
অনুগামী ছিলেন। ক্রমে ভন্ত্রশান্ত্ের অন্রশীলনে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ 
করেন। তার ফলে তাঁর অধ্যাপনা কাজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে । চতুষ্পাঠীর 
ছাঁজদের পড়াশুনার দিকে তিনি আর তেমনভাবে মন দিতে পাবেন না। 
ছাত্ররা! একে-একে চতুষ্পাহঠী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। রামকাস্ত বিচলিত 
হলেন না। একাগ্রচিত্তে তিনি তন্ত্রের অন্থশীলন করতে লাগলেন । অবশেষে 
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তারিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং কঠোর শবসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। 
শবের উপর বসে সাধনা করতে করতে একদিন রামকাস্ত তুড়ি দিয়ে “মঞ্জুর, 
মঞ্ুর বলে গাত্রোখান করলেন। তার পর থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে 
তিনি তুড়ি দিয়ে “মঞ্জুর, মঞ্জুর" বলে চুপ করে.্দফতেন। মধ্যে মধ্যে দেখ 
যেত, একা বসে বসে কেবল তুভি দিচ্ছেন, আর 'ঞ্জুর মঞ্জুর'করছেন। খবর 
পেয়ে পাতুলের বিগ্যাঁবাগীশ মশীয় জামাই, কন্যা ও দৌহিত্রীদের নিজের গৃহে 
নিয়ে গেলেন। স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্পে জামাই রামকান্তের থাকাব ব্যবস্থা হল। 
দৌহিত্রীব! মাতুলালয়ে মানুষ হতে লাগল। বিদ্যানীগর-জননী ভগবতী দেবী 
তাই ছেলেবেল৷ থেকে পাতুলে মাতুলালয়ে মাষ হয়েছেন । 

মাতামহ বামকাস্তের চরিত্র পিতাঁমহ রামজয়ের মতন স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট না 
হলেও, একেবারে ধোঁয়াটে নয়। সেকালের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, ধিনি 
ত্বশাস্ত্র অঙ্গশীলনে এবং বীরাচাঁরী তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, 
তিনি সাধাবণ ব্যক্তি নন। পণ্ডিত রামকান্তেব সাধনা আর উন্মার্গ 
ব্যভিচারীর তথাকথিত তন্ত্রোপাসনা, এক বন্ত নয়। বামকাস্তের শক্তিসাধন] 
শক্তির উৎস-সন্ধীনে অভিযানে মতন। এই শক্তিসাঁধক বামকাস্তের কনিষ্ঠা 
কন্যা ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্রের গর্ভধাঁরিণী। নামেও ভগবতী দেবী, শক্তির 
গ্রতিমৃতি। কথাপ্রসঙ্গে রামমোহনের দীক্ষাগুরুর কথ! মনে হয়। রামমোহন 
চোদ্দ বন্দ বয়সে নন্দকুমাব বিগ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে তিনি 
অধ্যাপনা কবতেন, পঁরে তাঙ্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে হুরিহরানন্দনাথ 
ভীর্ঘস্বামী কুলাবধূত নামে পবিচিত হন। হরিহবানন্দ কুলাবধৃতই রামমৌহনের 
দীক্ষা গুরু ৷. ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষা্তরু তাব জননী ভগবতী দেবী, তান্ত্রিক সাধক- 
পণ্ডিত রামকান্তের কন্যা । সাক্ষাৎ শক্তির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শক্তিমঙ্জে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন । রামমোহনের দীক্ষা্ডরু তান্ত্রিক সাঁধক-পণ্ডিত কুলাবধূত 
হরিহরানন্দ। ছুঃয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, ঠিক বুঝিয়ে 
বলা যায় না! । 

উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রকন্তাদের মধ্যে তৃতীয়া! কণ্ত। দুর্গা দেবী ছিলেন 
রামজয়ের আদর্শ সহধর্িণী। স্বামী গৃহত্যাগী হবার পর তিনি সংসারের 
কঠোর কর্তব্য পালনে কোন ক্রটি করেননি কোনদিন, অথচ প্রাত্যহিক 
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জীবনের তুচ্ছতার কাছে আত্মসমর্পণ করে একদিনের জন্যও নিজের সুখ- 
সুবিধার কথ। চিস্তা করেননি । মোটাকথায় যাকে সাংসারিক বুদ্ধি বলে, 
ছুর্গা দেবীর তা ছিল না। সতাই তর্কসিদ্ধাস্তের তে্জন্বী কন্যা ছিলেন তিনি, 
তাই বনমালিপুরে স্বামীর সঁচ্োদরদের কাঁছে যেমন মাঁথা হেট করে থাকেননি, 
তেমনি বীরসিংহে নিঙ্জের সহোৌদবদেব আশ্রয়ে থেকেও অপমান সহা করেননি । 
রামজয় দেশত্যাগী হবার পর ছূর্গা দেবীর পক্ষে যখন আত্মসম্মান বজায় 
বেখে শ্বশুরবাডীতে বসবাস কর! অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন তিনি পুত্রকন্তাদের 
নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আদরযন্রে 
ছিলেন, কিন্ত ষখন তাঁব অসহায় অবস্থাটা ভাইদের পরিবারে প্রকট হয়ে উঠল, 
তখন ভাইবৌবা মধ্যে মধো বাঁক্যবাঁণে তাঁকে জর্জরিত করতে লাগলেন । 
বুদ্ধ পিতা তর্কসিদ্ধান্ত সব বুঝে-স্তনেও চুপ করে থাঁকতেন, উপযুক্ত পুত্রদের 
পারিবারিক ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারে যা 
সাধাবণত হয়ে থাকে, ঠিক তাই। দুর্গা দেবী অপমান সহা কবে ভাইদের 
পরিবারে বেশিদিন থাঁকতে পারলেন না। পিতাঁকে বললেন : “আমাকে 
একখান। আলাদ। কুঁডে ঘব বেঁধে দিন, আমি সেখানে থেকে যা হোক কবে 
ছেলেমেয়েদের মা করব।” পণ্ডিত পিতাব বুঝতে দেরি ভল না। কন্তার 
পক্ষে যে আর বিবাহিত পুঞ্রদের পবিবারে একত্রে ও একান্সে বাস কর! সম্ভব 
নয়, তা তিনি পরিফাব বুঝতে পারলেন। গ্রামের লোকদের বলে চিনি একটি 
পর্ণকুটার তৈরি কবে দিলেন বীরসিংহ গ্রামে। এই পর্ণকুটারে, নিদারুণ 
দাবিক্র্ের মধ্যে, ঈশ্ববচন্দ্ের পিতা ঠাকুবদাঁস, খুড। কালিদাস, এব মঙ্গলা, 
কমল।, গোঁবিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা নামে চাঁর পিসিমা ছেলেবেলায় মান্য হয়েছেন। 
তখন টাকু ও চরকায় স্থতো! কেটে, সেই স্থতো বেচে, নিঃসহায় নিকপায় 
স্ত্রীলোকের! কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে ছুর্গা দেবীও 
সেইভাবে স্থতে। কেটে, স্থতে। বেচে, বীরসিংহেন কুঁড়ে ঘরটিতে নাঁবাঁলক 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটাতে লাঁগলেন। একটি পয়সা দিয়ে সাহাধ্য 
কবতে পারে এমন কেউ ছিল না তখন। পিতা তর্কসিদ্ধান্ত বৃদ্ধ হয়েছেন । 
তিনিও অক্ষম। সামান্য বৃতি বা বিদায় ঘা! তিনি পেতেন, তা নিশ্চয় গুণধর 
পুত্রদের সংসারে দিতে হত, তা না! হলে বৃদ্ধবয়সে হয়ত তারও অন্সসমস্তা ও. 
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গৃহসক্ষট দেখা দিত। তবু তার মধ্যে থেকেই সামান্য অর্থনাহাষ্য, যখন ঘা 
সম্ভব হত, তিনি কম্তাকে করতেন । তাতে কিছুই হত না। স্থতে। বিক্রী 
করেও ছয়টি ছেলেমেয়ের ছু'বেলা৷ অন্ন জোটানো৷ সব সময় সম্ভব হত না। 
অনেকদিন অনাহারে কাটাতে হত। তবু ছুর্গা্দেবী নিজের ভাইদের কাছে 
হাত পাতেন নি, অথব। ভাইয়ের সংসারে অবাঞ্ছিত বোঝার মতন অপমান সহ 
করতে ফিরে যাননি। শ্বশুরবাঁড়ী বনমালিপুরেও অন্তত আর একবার তিনি 
ফিরে ষেতে পারতেন । পুত্রকন্যার ছঃখকষ্ট সহা করতে না৷ পেরে, কত জননীই 
€তো দিনের পর দিন কত অপমান, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জন। সহ করেন, কত ভাই ও 
ভান্থরের সংসারে মুখ বুজে থাকেন। দুর্গ দেবীও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন । 
কিন্ত নারী হয়েও, এবং মধাবিল্ত পরিবারের সেকালের পরনির্ভর অসহায় বধূ 
হয়েও, তিনি আত্মসম্মানের বিনিময়ে সামান্য স্বাচ্ছন্দা কিনতে চাননি। 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী তিনি, রামজয় তর্কভূষণের জ্ত্রী। ভগবতী দেবী এই ছুর্গা 
দেবীর জোো্টা পুত্রবধূ । 

সাধারণ স্বল্পবিন্ত একান্নবর্তা পরিবারে যত রকমের মাঁলিন্ত থাক! সম্ভব, 
ঈশ্বরচন্দ্রেব পিতৃ-মাতৃকূলের অধিকাংশ পরিবারেই তা! পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। 
বনমালিপুরের ভৃবনেশ্বর বিগ্ভালঙ্কারের পরিবার, বীরসিংহেব উমাঁপতি তর্ক- 
সিদ্ধান্তের পরিবার, কোথাও স্্স্থ পরিবেশের কোন চিহুও ছিল না। বিস্ময়কর 
হুল, পূর্বপুক্রষদের এই সঙ্কীর্ণ পারিবারিক পরিবেশের মধোও এমন ছ'একজন 
মান্তষের মতন মান্তষ জন্মেছিলেন, ধাদের প্রত্যক্ষ পুরুষান্ুক্রমিক ধারাঁতেই 
ঈশ্বরচন্দ্র মতন বংশধরের জন্ম হয়েছিল। তুবনেশ্বরের জোট পুত্র নৃলিংহরাম 
বা মধাম গঙ্গাধবের ধারাতে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়নি । তৃতীয় পুত্র রামজয়ের 
ধাবাতেই বিদ্যাসাগবের জন্ম হয়েছিল৷ মাঁনবচরিত্রের রূপায়ণে পূর্বপুরুষদের 
বদি কোন প্রভাব থাকে, তাহলে জ্যেষ্ঠ পৌত্র“ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে পিতামহ 
রামজয় সেই প্রভাব যে নবচেয়ে বেশি বিস্তার করেছিলেন, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 

পরিবারের মধ্যে ভগবতী দেবীর পাতুলের মাতুল পরিবার ঈশ্বরচন্দ্রে 
জীবনে যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে-রকম আর কোন পরিবার 
করেনি । একমাত্স এই একাট পরিবারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা! করেছেন ঈশ্বরচন্ত্ 
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নিজে। স্বরচিত জীবনচরিতে জননীর এই মাতুল পরিবার সম্বন্ধে তিনি 
লিখেছেন : 


অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচধাঃ এই পরিবারে, যেরূপ ঘত্ব ও 
শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত "হইত, অন্তত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাঁওয়। যায় 
না। বসত: এ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের 
যায় প্রতিপতিলাভ করিতে পারেন নাই। 


প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল বিষ্াসমাঁজের অন্তর্গত ছিল পাতুল। ভগবতী দেবীর 
মীতামহ পধশনন বিগ্যাবাগীশের ধারায় অনেক ন্ুপপ্ডিত জন্মেছেন, এবং শাস্ত্র 
অধ্যাপনা করে জীবন কাটিয়েছেন। খাঁনাকুল-রুষ্জনগব ও তার পাশাপাশি 
গ্রামগুলির পরিবেশই ছিল অন্যরকম । বিদ্যাচচ। ও অধায়ন-অধ্যাপনার 
প্রভাবে গ্রাম্যমমাজের কৃপমণ্ডুকতা ও সন্কীর্ণতা তেমন দানা বাধতে পারেনি 
এখানে । এরকম পণ্ডিতবহুল সমাজ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁচে আর কোথাও ছিল 
কি ন। সন্দেহ। রাটীয় ব্রাঙ্গণ পঙ্ডিতের। অনেক সময় কন্তাদেরও উচ্চশিক্ষা 
দিতে কুষ্ঠিত হতেন না। মনে হয়, নীতিব দিক থেকে না! হলেও, কুলীন 
ব্রাঙ্মণকন্তাঁরা অকাঁল-বৈধব্যের জন্য কোন কোন উদার পণ্ডিত পিতার কাছ 
থেকে উচ্চশিক্ষা পেতেন। রাট়ীয় সমাজের বিখ্যাত মহিলা পণ্ডিত হটা 
বিদ্যালঙ্কার (বর্ধমান জেলার সোঁঞাই গ্রীমনিবাঁসী ) এইভাবেই শিক্ষা 
পেয়েছিলেন এবং কাশীতে টোল খুলে অধ্যাপনা! করে 'জীবনধারণ করতেন ।” 
খানাকুল-কৃফ্মগরের কাছাকাছি বেড়াবেডি গ্রামের দ্রবময়ী দেবীও বালিকা 
বয়সে বিধব! হয়ে এইভাবে পিতা চণ্তীচরণ তর্কীলঙ্কারেব টোলে শিক্ষালাঁভ করে 
বিখ্যাত পণ্ডিত বলে গণ্য হন এবং অধ্যাপনা করে জীবন কাটান।৯ পাতুলের 
বিষ্াবাগীশ পরিবারও উচ্চশিক্ষিত পরিবার । ভগবতী দেবীর মাতুলদের মধ্যে 
জোষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ব পিতার মৃত্যুর পরেও 
শান্ত্রান্ছশীলনে বিরত হননি । চার ভাই একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে বসবাস 
করেও স্থখে ও শান্তিতে ছিলেন। অগ্রজকে সকলে পিতৃতুল্য মনে করতেন 
এবং কোন দিন তার ব্যবহারে কেউ অসস্তোষের কোন কারণ খু'জে পাননি । 
গ্রাম্যসমাজে ভগবতী দেবীর এই মাতৃল পরিবারের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। 
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তাদের পানিবান্সিক জীবনের আদর্শ গ্রাম্যসমাজেরও আদর্শ ছিল। কেবল 
বিদ্যা ও পাগ্ডত্যের জন্য নয়, উদারতা, মহাছুভবতা, দ্ানশীলতা ও অতিথি- 
সেবাপরায়ণতাব জন্যও বিগ্যাবাগীশ পরিবারের স্বনাম ছিল যথেষ্ট । ভগবতী 
দেবীর বাল্যজীবন এবং তার জোোষ্টপুত্র ঈশ্বরচন্দেল-বালাজীবনের অনেক দিন, 
পাতুলের এই পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কেটেছে । স্বরচিত জীবনচরিতে 
তিনি লিখেছেন : 


আমার খন জ্ঞানোদয় হইক্সাছে মাতৃদেবী পুত্রকন্তা। লইয়া মাতুলালয়ে 
ষাইতেন এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাচছয় মাস বাস করিতেন; 
কিন্তু একদিনের জন্য ও মহ ঘত্ব ও সমাদরের ক্রটি ঘটিত না। 


সামান্য অস্থখবিস্থখ হলেই ভগবতী দেবীর মাতুল বীরসিংহ গ্রাম থেকে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে পাতুলে নিয়ে ঘেতেন। পাতুল ছিল ইশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের 
স্বান্থ্যনিবাস। দৈহিক স্বাস্থ্যের নয় শুধু, মনে হয় মানসিক স্থাস্থ্যোরও । 
বীরসিংহ থেকে কলকাতা পায়ে হেঁটে যাতায়াতের পথেও তিনি একদিন 
করে পাতুলে অবস্থান করতেন । পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের চলার পথে সবচেয়ে 
মনোরম সরাইখানা। বীরসিংহ থেকে পাতুল ক্রোশ ছয়সাত দূর হবে। 
বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে কিছুই নয়। তিনি নিজেই লিখেছেন : “এই ছয় 
ক্রোশ অব্ললীলাক্রমে চলিয়। আঁসিতাম |, জননীর মাতুলালয় পাতুলের প্রতি 
তার আকর্ষণ ছিল আন্তরিক। সে আকধণ উদার উন্মুক্ত পারিবারিক 
পরিবেশের আকর্ষণ। জননীর মাতুল পরিবারের এই স্মতি ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন 
ভুলতে পারেননি । 
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| ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে শক্তিৰ ও প্রেরণার গিরিনির্ঝরিণী। সকলের 
মগোচরে, সব কাজ ফেলে রেখে, কত দিন তিনি ছুটে গেছেন মা'র কাঁছে। যাঁর 
কউ নেই, তার মা আছেন। মান্ষের আঘাতে অপমানে অকৃতজ্ঞতায় 
(খন তিনি অবসন্ন বোধ করতেন, তখন মা'ব কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ব, পথচলার নতুন প্রেরণা সঞ্চয় করতেন। পরিপার্থের দীনত। ও 
[তাকে পরিপূর্ণ করে শ্তামল বনশ্রীর মতন বিবাজ করতেন মা। ব্টুবাচারী 
1ন্ত্রিক সাধক রামকাস্ত তর্কবাঁগীশের কন্তা, বীবসিংহের ভগবতী দেবী। 
ঈশ্বর্চন্ত্রের ম]। , 
কতদিন কত অভাব, কত অভিযোগ নিয়ে এসে মা'র কাছে তিনি 
'ডয়েছেন। তাঁর অস্তরের অবরুদ্ধ অভিমানের বিক্ষোভ মায়ের অন্ত- 
টষ্টিতে ধরা পড়েছে। ম! বলে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন : “মা! তুই বল্‌ 
মা!কি করি? মা বলতেন: ন্যায় ও সত্যের পথে স্থির হয়ে দাড়িয়ে 
ঘা ভাল মনে করবি, তাই করবি বাবা! তার চেয়ে বড় শাস্ত্র কিছু নেই।, 
গই হল মাতাপুত্রের কথোপকথনের নমুন।। ছেলেবেলা থেকে এইভাবে 
তুই” বলে মা”র সঙ্গে কথা বলতেন ঈশ্বরচন্ত্র। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 
[লেছেন :১ 
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ৃ ইংরাজিতে যাহাকে '2£6018001 বলে, বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ 
ছিল না; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহক লোক দেখান 
বৃত্তির বশবর্তী হইয়। সেটা পরিবর্তন করিতে তাহার যেন ভাল লাগিত 
না। তিনি ' আপনার মাঁকে ছেলেবেল্/,”হইতে যে “তুই সন্বোধন 
করিতেন, ্বত্যুকাঁল পর্যস্ত তাহাঁর পরিবর্তন করেন নাই। ইহা আমি 
তাহার নিঞ্জের মুখে শুনিয়াছি। 


মা'র চেয়ে আপনার জন যে আর কেউ নেই, একথ। তে। সব মা, সব সম্তানই 
জানেন। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের মা ছিলেন অনন্যা মা। কেবল সম্ভানের মা নয়, 
সাধকেরও মা। সাধারণ সংসারের মা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের মা। মায়ের 
সামনে দাড়ালে আর কোন অভাব তিনি বোধ করতেন না । ধৈনন্দিন জীবনের 
সমস্ত আঘাতের বেদন। তিনি ভুলে যেতেন। মায়ের উৎসাহের ঝরণাধারায় 
অবগাহন করে, নতুন শক্তি প্রেরণা ও প্রতিজ। নিয়ে, তিনি ফিরে আসতেন 
কর্মক্ষেত্রে । গ্রাম্যপথের শেষ প্রান্তে খর্বাকৃতি পুত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যস্ত 
ম! ভগবতী দেবী পিছন থেকে দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতেন। 

মা! ছিলেন ঈশ্বরচন্দরের জীবনে 'ডাইনামো”। পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন তী: 
টিচার" ও “উ্রেনার' | দিখ্বিজয়ী বীর আলেকজাগারের পিতা ফিলিপস যেম? 
তাঁর পুত্ুত্ ছেলেবেল। থেকে ঘোড়ায় চড়তে, বদমেজাজী ঘোড়ার রাশ টানতে 
খেলতে দৌড়তে সীতাত্ব কাটতে, যুদ্ধ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঠাকুরদাসং 
তেমনি তার পুত্রকে জীবনসংগ্রামের সমস্ত কলাকৌশল হাতে ধরে শিক্ষ 
দিয়েছিলেন । মধ্যে মধ্যে সামঞ্জস্যের বিরতি ছাড়া জীবন যে নিরবচ্ছি। 
সংগ্রা ভিন্ন আর কিছু নয়, এ সত্য ঈশ্বরচন্দ্র তার পিতার কাছ থেকেঃ 
শিখেছিলেন। দরিদ্র পিতা তাঁর দরিদ্র সন্তানকে কেবল হাঁটি-ছাটি-পা-প 
করে পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে হাটতে শেখাননি। খানা ভোব! নর্দী সীকো। ভিডিয়ে 
বিস্তীর্ণ প্রাস্তর অরণ্য পার হয়ে, ক্রোশের পর ক্রোশ পথ কি করে অতিক্র 
করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হয়, বাল্যকাল থেকে সেশিক্ষা! দীশ্বরচঞ্জ তীং 
পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন । সম্পূর্ণ স্বাবলী হয়ে, দিজেয় ছু'খান 
হাত ও ছুটি পা সম্বল করে, মেরুদণ্ড ন! বেঁকিয়ে, জীবনের প্রতিটি ছোটবা 
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চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কি ভাবে মুষ্িযুদ্ধ করতে হয়, ঠাকুরদান নিজে তা বিলক্ষণ 
জানতেন বলে পুত্রকে শিক্ষা দিতে তার কোন অস্থবিধ! হয়নি। রামমোহন 
বায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকাস্ত দেব প্রমুশ সমাজের পূর্বরঘ্ীদের মতন, 
অথবা প্যারীাদ মিত্র, দেবেজ্জনাথ ঠাকুর, রাজেজ্্লাল মিত্র, মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত প্রমুখ স্বনামধন্য সমসাময়িকদের মতন, ঈশ্বরচন্দ্র রাজার পুত্র বা ধনীর ছুলাল 
ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক আন্দোলনে পুবোগামী 
ছিলেন ধারা, তাঁর! প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন পবিবাবেব সন্তান ছিলেন। কেবল 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাব ব্যতিক্রম । তিনি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের 
সন্তান । ব্যতিক্রম হলেও, তাব শ্রেণীগত আবিতীবের মধ্যে ইতিহাসের 
কোন অসঙ্গতি নেই। কাবণ ধনিকের যুগেও মধাবিত্তের সুদিন আসছিল, 
ইয়োরোপের মতন বাংলাদেশেও । 

প্যারীঠাদ মিত্র ও ন্বামগোপাল ঘোষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় ছ'বছরের 
ব্ভ । ছু'জনেই কলকাতার বিত্তবান পবিবারের সন্তান । প্যারীঠাদের 
পিত৷ রামনারায়ণ মিত্র কোম্পানীর কাগজ ও হুপ্তীর ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেন। প্যারীটাদ নিজেও হুতক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। বামগোঁপাল ঘোষের 
পিতামহ জগমোহন কলকাতায় হামিপ্টন কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং 
পিতা গোবিন্দচন্জ ঘোষ চীনাবাজারেব বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন । গোবিন্দচন্জ 
কোচবিহাব রাজের এজেন্ট বা মোক্তাবের কাজ করেও প্রচুব অর্থ সঙ 

। কলকাতা-নিবাসী দেওয়ান বামপ্রসাদ সিংহের কন্তাকে বিবাহ করে 
উনি ঠন্ঠনিয়া পল্লীর বাডীটি ( ৯৮৯ মেছুয়াবাজাব স্ত্রীটস্থ ) যৌতুক 'পান। 
ই বাড়ীতেই রামগোপাঁল ঘোষ ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।২ দেবেন্দ্রনাথ 
1কুর ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড ছিলেন। কলকাতার অন্যতম 
নিক ও অন্তাম্ত ঠাকুর-পরিবাবের সন্তান তিনি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। 
বকানাথ চব্বিশ পরগণাঁর কলেক্টর ও নিমক এজেণ্টের দেওয়ান ছিলেন । 
শীগঞ্জে তার কয়লার খনি ছিল, রামনগরে চিনির কল ছিল, নীলকুঠিও ছিল । 
বখ্যাত “কার, ট্যা্গের আযাণ্ড কোম্পানী” ও “ইউনিয়ন ব্যাক্কে'র প্রতিষ্ঠাতা 

তিনি ।* ৬রাজেন্্লাল মিত্র শ্ুড়ার ( বেলেঘাটা ) সন্ত্রাস্ত ধনিক মিঅ 
[রিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিনি ছু'বছরের ছোট ছিলেন । 
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ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু, ইংরেজী “ফাস্ট” বুক” রচগ্মিতা। প্যারীচরণ সরকার 
কলকাতার চোরবাগানের সঙ্গতিপন্ন সরকার পরিবারে জদ্মগ্রহণ করেন। 
ঈশ্বরূচন্দ্রের চেয়ে তিনি তিন বছরের ছোট ছিলেন বয়সে। প্যারীচরণের 
পিতা ভৈরবচন্দ্র সরকার কলকা'তার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী থ্যাকার 
কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং জাহাজের বসদ সরবরাঁহ করতেন ।9 
মাইকেল মধুস্দন বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় চাব বছরের ছোট ছিলেন। 
মধুন্দনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের 
বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং ওকালতির অর্থে অল্পকাঁলের মধ্যেই তিনি 
খিদিরপুরে দৌতল! বাড়ী কিনে সেখানকার একজন সন্্াস্ত ব্যকিরূপে গণ্য 
হন। ইয়োরোপের রেনের্সীসের ইতিহাসে দেখা! যায়, নতুন বিভ্তবানশ্রেণীর 
মধ্যেই নবযূগের প্রতিভাবানদের বিকাশ হয়েছিল। বিত্ত, বিস্া ও প্রতিভার 
বিচিত্র মিলন হয়েছিল নবজাগরণের যুগে । আমাদের বাংলাদেশের নবযুগের 
ইতিহাঁসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ঈশ্বরচন্দ্রের সমকালীন যাঁর ( পাঁচ-ছয় বছর পর্যস্ত ছোট বড়) কেবত 
তাঁদের কথাই বললাম । প্যারীাদের পিত। বামনারায়ণ যখন কোম্পানীর 
কাগজ ও হুত্তীর ব্যবসা! করছেন, রামগোপাল ঘোষের পিতা যখন চীনাবাঁজারে 
দোকানদারি ও কোচবিহার-রাঁজের মোক্তারি করছেন, দেবেন্দ্রনাথের পিত। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর খন ইংরেজ বণিকদের সমকক্ষ হস্সে বাঁণিজ্যক্ষেত্রে স্বাধীন 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বয়ং বামমোহন রায় তেজারতী 
কারবার করে কলকাতা শহরে ও গ্রাল্সে প্রচুর ধনসম্পতি ক্রয় করছেন, তখন 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস সেই কলকাতা শহরেই আত্মীক্ব-পর্রিচিতের 
দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অব্নসংস্থানের জন্য, আশ্রয়ের জন্য) ঠিক 
একই সময়ে, অর্থাৎ ১৮০৪-৫ সালে । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা 
সেকালের ইতিহাসকে সম্গ্রভাবে দেখলে, কলকাতা শহরের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ 
কিশোর বালক ঠাকুরদাসের এই দৃশ্তই নজরে পড়ে। চলচ্চিত্রের চেয়েও 
ইতিহাসের গতি তখন অনেক বেশি চমকপ্রদ মনে হয়। 

ঠাকুরদাস জন্মেছিলেন বনমালিপুর গ্রামে । বনমালিপুরেই তিনি প্রায় 
ঘৃশ বছর বয়স পর্বস্ত ছিলেন এবং গুরুমশায়ের কাছে সংক্ষিগুসার ব্যাকরণ 
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শড়েছিলেন। বনমালিপুর ছেড়ে বীরনিংহে চলে আসার পর, ঠাকুরদা স*ও 
কনিষ্ঠ কালিদাস, উভয় দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয় বীরসিংহ- 
নবাসী গ্রহাচার্ধ পণ্ডিত কেনারাম বাচম্পতিকে নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের 
মধ্যে পশ্তিতমশাই ছুই ভাইকে বাংলা ভাষা, শুভঙ্করী ও জমিদারী সেরেন্তার 
কাগজপত্র লেখা" শিক্ষা দিয়ে সংক্ষিপ্তসাঁর ব্যাকরণ পড়াতে, আরভ করেন । 
এদিকে ছর্গা দেবীর পক্ষে টাকু ও চরকায় স্থতো৷ কেটে, ছুই পুত্র চার কন্তাঁসহ 
নিজের অন্নসংস্থান কর! ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঠাকুরদা দেখলেন, 
বীরনিংহে বসে গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আর চলে না। তখন কিশোর 
বালক তিনি, বপন চোদ্দ-পনের বছর। পিতা তীর্থযাত্রী, কোন খোঁজখবর 
নেই তার। মা'র কষ্ট সহ করতে না পেরে, ঠাকুরদাস একদিন মার কাছে 
লেন : “মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি কলকাতায় যাই ।, 
নতুন যুগের কলকাতা! শহর তখন শিক্ষাকেন্দ্র ও জীবিকাকেন্দ্র হয়ে 
ঠছে। ভাগোর অন্বেষণে গ্রাম থেকে নতুন শহর অভিমুখে উদ্‌যোগীরা যা! 
ছন। তাই দেখ। যায় কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম থেকে, বিশেষ করে 
[দিকে নদীয়া, চব্বিশ পরগণ! এবং ওদিকে ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরের হাঁওড়া- 
গলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, নবযুগের প্রথম পর্বের ভাগ্যবান বিত্তবান ও 
তিভাবানদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন নতুন শহরে। তাঁদের নিয়েই 
এনকার কলকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তিশীলী অভিজাত সমাজ গঠিত হয়েছিল। 
কলকাতা শহরের আকর্ষণশক্তি তখন কাছাকাছি গ্রীম্যসমাজের উপর 
চেয়ে প্রবল ছিল বলা যাঁয়। ফেন্সব গ্রাম্যসমীজ ভেঙে বধিষুণ কলকাতা 
ধহরেব নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
থেকে অস্তত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত, তা কলকাতাকে কেন্দ্র করে 
ধাশ-বাট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী গ্রাম্যসমাজ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন ও 
খনির্দেশ করেছিলেন, তারা প্রায় সকলেই এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের লোক । 
ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এটা একট! উল্লেখষোগা ঘটনা 
[বং সামাজিক গতিবিজ্ঞানের ধাবাসম্মত 
বীরসিংহ গ্রাম এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলেরই অস্ততভূক্ত ছিল। নতুন শহবের 
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মাহাত্য্ের কথা সেখানেও পৌছেছিল। ঠাকুরদাঁস যে সময় কলকাত। অভিমুখে 
খাত্রা করেছিলেন, সেই সময় থেকে ঘাঁটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের ধীবর ও 
অন্তান্ত ব্যবসায়ীর। কলকাতায় আঁসতে আরম্ভ করেন। এই অঞ্চলের ধীবর 
ও মংস্যব্যবসায়ীরাই প্রধানত কলকাতাব ধর্মতলার পাশে খালের ধাবে 
(বর্তমান ক্রীক রো) এসে বদতি স্থাপন করেন। এই খালের সন্গে 
গঙ্গার তখন যোগাযোগ ছিল এবং নৌকা! চলাচল করত খালের পথে। 
খালের নাম ছিল পডঙ্গীভাডা' খাল। ত্শ্যব্যবসায়ী ধার! তাদের পক্ষে 
খালে নৌক। রেখে পাশে বসতি স্থাপন করার সুবিধা ছিল বলে, ক্রু 
এইখানে কলকাতার বিখ্যাত ধজ্জেলিয়াপাড়া' গভে ওঠে ।* কলকাতাঁব 
প্রাচীন বাসন-ব্যবসায়ী ও লৌহ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে এই সময 
ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চল থেকে নতুন শহরে আসেন। ক্ষীরপাই গ্রামে 
ইংরেজদের ও ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘিতীয়ার্ধের গোড 
থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' ক্ষীরপাঁই থেকে বীরসিংহ গ্রাম বেশি দুর নয় 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতাঁমহী ছুর্গ। দেবী ঘখন টাকু-চরকায় স্থতো! কেটে পুত্রকন্তাঁদেন 
প্রতিপালন করছিলেন, তখন স্থানীয় বণিকরা ইংরেজ ও ফরাসী কৃঠিয়ালদে 
কাছ থেকে দাদন নিয়ে, তন্তবায়দের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে তাদের সরবরাহ 
করতেন। এ-অঞ্চলে স্থতোর চাহিদ। ছিল তখন, এবং ঘরে ঘরে দুর্গ দেবী 
মতন অনেক দরিদ্র নিরুপায় স্ত্রীলোক স্থতো৷ কেটে জীবিক। অর্জন করতেন 
ক্ষীরপাইএর কুঠিয়াল সাহেবদের মুখে এবং স্থানীয় তন্তবায় ও অন্যান 
ব্যবপায়ীদের মুখে মুখে নতুন কলকাত্ব। শহরের বার্তা যে বীরসিংহ পরধস্ত" 
পৌছেছিল, তা পরিষ্কার বোঝা। ষায়। ক্ষীরপাই প্রধান বাঁণিজ্যকেন্ত্র, কতকট 
টাউনের মতন ছিল তখন। বহু সমৃদ্ধ তত্তবায়-পরিবারের বাস ছিল 
ক্ষীরপাইএ | ঠাকুরদাসের পক্ষে মায়ের চরকায়-কাট। স্থতে| বিক্রীর জন 
মধ্যে মধ্যে ক্গীরপাই আসাও অসম্ভব নয়। অন্তান্ত অনেক প্রয়োজনে 
বীরসিংহ থেকে ক্ষীরপাইএ আসতে হত, এখনও আসতে হয়। কলকাতা 
কথ! ঠাকুরদাসের পক্ষে শোন। তাই আদৌ আশ্চর্য নয় । 
অবশেষে কলকাতায় আস! স্থির করলেন ঠাকুরদাস। তখন তার 

চোন্দ-পনের বছর মাত্র । ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম কলকাতায় আসার বিবরণ আমর 
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জানি। কিন্তু কিভাবে, কার সঙ্গে পায়ে হেটে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা 
শহরে এসেছিলেন, তার কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। ক্ষীরপাই- 
ঘাটাল অঞ্চলের তন্তবায়, বণিক ও ধীবররা তখন কলকাতায় প্রায় নিয়মিত 
যাতায়াত করতেন। তাঁদেব সঙ্গে নৌকাপথে ও হাটাপথে হয়ত ঠাকুরদাস 
প্রথমে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে এসে অবতরণ করেছিলেন । ১৮০৪-৫ সালের 
কথ] তার প্রায় দশ বছর পরে তার বিবাহ হয়, পনের বছর পরে ১৮২০ সালে 
ঈশ্বর্চন্দ্রের জন্ম হয়, এবং পঁচিশ বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র তার পিতার জঙ্গে প্রথম 
কলকাতা শহরে আসেন। পিতাপুত্রের কালের ব্যবধান বুঝতে হলে 
ঠাকুররাসের কালের কলকাতা শহরের কথ। জান। দরকাব । 


গ্রাম থেকে কলকাতা তখন দ্রুত শহর হয়ে উঠছে। উইলিয়াম হজেস্‌ 
হেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ষখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন 
ডেনরীচ অঞ্চল ছিল সব চেয়ে অভিজাত পল্লী । গার্ডেন্বীচের উদ্যান- 
লগ্ন বাড়ীঘর দেখে তিনি বিশ্মিত হয়ে গিয়েছিলেন । গঙ্গার ধারে নতুন 
ফাট উইলিয়াম ছুর্গ তখন তৈরি হয়েছে এবং ভাব পাঁশে এসপ্লানেডের বিস্তৃত 
নুক্ত স্থানের প্রান্তে সারবন্দী গৃহশ্রেণী গডে উঠেছে। নগরের মধ্যে কোন 
নুক্ত ভ্রমণৌপযোগী স্থানকে “এসপ্লানেড' বলে। দুর্গ ও নগরের শ্রাস্তস্থিত 
হশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজদের বেড়াবার জন্য যে খোল! জীয়গা ছিল, তার নাম 
টাই এসপ্লানেড' হয়েছে। এসপ্রানেডের প্রীস্তে যে-সব বাঁড়ীঘর তখন “তৈরি 
য়েছিল, তা ছিল কতকটা এখনকার শহরতলীর বাগানবাঁড়ীর মতন। 
নকট। জায়গা জুড়ে এক-একটা বাড়ী, সামনে বাগান ব। খোলা জায়গ। | 
ক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর ব্যবধান অনেক। কলকাতার কেন্দ্রস্থলের এই 
প দেখেছিলেন চিত্রকর উইলিয়াম হজেস্‌, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ।” 
[সপ্লানেডের আশে-পাশে, দক্ষিণে চৌরঙ্গী, উত্তরে চিৎপুর এবং পুবে একেবারে 
1প। পর্ধস্ত, ক্লকাত। শহরের রূপ অনেকটা গ্রামের মতনই ছিল। মাটির 
' খড়ের ঘরবাঁড়ীই ছিল বেশি । মধ্যে মধ্যে সেকীলের ইংরেজ আমলেব প্রথম 
1ডাঁলী বণিক-পরিবারের ছু;-চারখান। বড় বড় বাড়ী ছিল। খড় ও মাটির 
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ঘরের আধিক্যের জন্য কলকাতা! শহবে ঘন ঘন ঘরে আগুন লাগত এবং এক- 
একট। পাঁড়া আগুনে পুড়ে ঘেত। কি রকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হত, ভা৷ কল- 
কাতার তখনকার ছু'-একটি পুলিশ-নোটিশ দেখলে বোবা যায়। ১৮** সালের 
১৩ মে'র এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা! পুলিশের ফাস্ট ক্লার্ক জানান ষে, কলকাতা 
টাউনের মধ্যে কোন বসতবাড়ী, দোৌকানঘর, গুদামঘর, আন্তগুন। বা অন্ত কিছু 
কেউ খড় হোগল। গোলপাতা৷ ইত্যাদি কোন অগ্নিদ্দাহা জিনিস দিয়ে তৈবি 
করতে পারবেন না । শুধু তাই নয়, বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় ষে টাউনের 
মধ্যে বীশ খড গরাঁণকাঠ ইত্যাদি বেশি পরিমাণে মজুত করা নিষেধ । ধাঁদেব 
বাঁশের বা খড়ের বা কাঠেব গোল! আছে, তাবা বিজপ্তি প্রকাশের পনেব 
দিনের মধ্যে অন্তত্র সব স্থানান্তরিত করবেন ।৯ পুলিশের এই বিজ্ঞপ্তি দেখেই 
বোঝা যায়, নতুন বর্ধিষু কলকাতা৷ শহরের কেক্্রস্থলে পর্যস্ত মাটির ও খড়েব 
ঘরবাড়ী ১৮০০ সালেও কি ভয়ানক আতঙ্কের স্থষ্টি কবেছিল সাহেবদের মনে 
কলকাত! টাউনের সীমান| তখন ছোট ছিল। এই সময় থেকেই কলকাতাব 
নাগবিক উন্নতিসাধন আরম্ভ হয়, ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায় । ঠাঁকুরদাঁস ঠিক এই 
সময় কলকাতা শহবে আসেন। কলকাতা টাউন বেষ্টন করে প্রায় ষাট ফুট 
চওড়া একটি আট মাইল বান্ত। (সাকুলাঁর রোড ) ওয়েলেসলি তৈরি করেন 
হিকি সাহেব বলেছেন যে, এই রাস্তা তৈরির ফলে কলকাতার পরিবেশ অনেব 
স্বাস্থ্যকর'হয় এবং সাঁহেবদেরও সকাল-সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার স্থবিধ 
হয়। রাস্তাঘাট তৈত্বির সঙ্গে ওয়েলেসলি নতুন জমকাল “গবর্ণমেণ্ট হাউিদ 
তৈরির পরিকল্পনা করেন। তার জন্য পুরানো গবর্ণমেপ্ট হাউস, এবং প্রা 
যোলটি বাড়ী ( পাঁচ বছরের বেশি তৈরি নয় ) ভেঙে ফেলে জায়গা! দখল কর 
হয়। গঙ্গার ধারে বড় বড় গুদামঘর, কাস্টমস্‌ হাউস ও অন্তান্ত অফিস তৈ 
করা এবং ঘাট বাঁধানোর পরিকল্পনাও তিনি করেন । বারাকপুরে বাগাঁনবাড 
রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতে আবস্ত করেন। ফোর্ট উইলিয়া 
কলেজ্েরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং কলেজের জন্য গার্ডেনরীচে উইলিয়া 
ষার্কের বাডীসহ পাঁচখাঁনি বাগানবাড়ী কেনেন । লটারী করে টাক! তু 
কলকাতা! শহরের ভ্রুত উন্নতির পন্থাও তিনি-উদ্ভাবন করেন ।১০ 

১৮০৯ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে নিকলস সাহেব কলকাতা শহরের একট 
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অংশের ফিল্ড সার্ভে করেন। হাতে-লেখ তার এই সার্ডভের একটি কপি 
আছে। তারই শেষে "পিকচার অফ ক্যালকাটা” বলে তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 
আছে। পেন্দিলে লেখা, প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তার মধ তিনি বলেছেন 
যে, কলকাতার বাগানি-সংলগ্ন বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় ষেন গৃহস্থ ভদ্রলোকবা 
তাতে বাস করেন না, রাজা-মহারাজারা বাস করেন । প্রধানত মধ্য-কলকাতা, 
অর্থাৎ ট্যাঙ্ক স্বয়ার থেকে চৌরঙ্গী পবস্ত অঞ্চলের বাড়্গুলির কখা তিনি 
বলেছেন । নিকল্সের এই বর্ণনা থেকেই ঠাকুরদাসের কালের কলকাতার 
বাইরের রূপটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার আধুনিক নাগরিক 
বদতিবহুল ও ঘন-সন্সিবিষ্ট প্রাসাঁদবহুল রূপের তখনও বিকাশ হয়নি । বাগান- 
বাঁড়ী নিয়ে শৌখিন শহরতলীর যে রূপ হয়, কলকাতার বাইরের বূপও তাই 
ছিল। ছেলেমেয়ে পুরুষ নিয়ে খাঁটি ইয়োরোপীয় বাসিন্দা সংখা। তখন তিন 
হাজারের বেশি ছিল ন!। ধর্মতল! থেকে পুবে ধাপা পর্যস্ত কলকাতার রূপ ছিল 
গ্রামা । ধাপার পাঁশে বড বড় শ্নের গোঁল! ছিল এবং হন তৈরির ঘাঁটি ছিল। 
মন তৈরি করত যাঁরা, সেই মলাঙ্গাদের অনেকে বর্তমান “মলাঙ্গ।৷ লেন” অঞ্চলে 
বসবাম কবত ।১১ 

কলকাতার সব পথঘাট ও অলিগলির তখনও নামকরণ হয়নি । গ্রামের 
মতন কলকাতার পথঘাটও বাভীঘর-পুকুব-মসজিদ-মন্দির ইঙ্গিত করে বলত 
লোকে । যেমন 'বাদামতল। ব| দক্ষিণ রাস্তা" (ক্যামাক স্্ীট ), “কোম্পানী 
কেরানী ক! বাড়ী কা উত্তর রাস্তা” ( লায়ন্স রেঞ্জ » পুরান বক্সীথানা কা 
রাস্তা ( মিড্লটন স্ত্ীট ), “বৈঠকখানা গৌখাঁন। ক বাস্তা' (সার্পেপ্টাইন 
লেন ), নাচঘর ক! উত্তর রাস্তা” ( থিয়েটার রোড ) ইত্যাদি। ১৮০১ সালের 
১ল| জুন তারিখের একটি জমিবিলির পাট্টায় দেখ! যায়, সেকালের প্রসিদ্ধ 
বেনিয়ান অক্রুর দত্ত* ওয়েলিংটন অঞ্চলে সতের কাঠ! জমি ম্যাথু লুইস নামে 
কোন সাহেবকে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন এবং পারার মধ্যে জমির সীমান! নির্দেশ 
করছেন এইভাবে : 'পুবে মিসেস ম্যাঁথুর বাড়ী ও জমি, পশ্চিমে সাধারণের 
চলাচলের রাস্তা, দক্ষিণে মিসেস হাওয়ার্ডেব বাড়ী ও জমি এবং উত্তরে মিস্টার 


" ওয়েলিংটনের এই দত্ত-পরিব্রের রাজেন্্ দত্ত এদেশে হোমিওপ্যাপি চিকিৎসার অন্যতম 
আদ্নিপ্রবর্তক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। 
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হিকির সম্পত্তি । পাট্রায় বল! হয়েছে যে এই জমির মধ্যে আস্তাঁবল, 
দোঁকানঘর, গুপামঘর, কোচহাউস, গাছপালা, পুকুর ইত্যাদি যা আছে, সব 
ম্যাথু সাহেব ভোগ করতে পারবেন ।১৭ এই পাট্রার ভিতর থেকে ওয়েলিংটন 
অঞ্চলের চেহার। দেড়শ বছর আগে, ঠাকুরদাসের কালে কি রকম ছিল, তার 
অনেকটা আভাস পাওয়া যায় । 
১ঈশ্বরচন্দ্রের খ্বিতা যখন কলকাত। শহরে আসেন, তখন কলকাতার 
ইংরেজ-সমাজে বাঙালী বেনিয়ানদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। নিমাইচরণ মল্লিক, 
হিদারাম ( হৃদয়রাম ) ব্যানার্জি, অক্রুব দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী 
বেনিয়্ানরা। তখনও জীবিত ছিলেন। নিমাইচরণ মল্লিক ছিলেন “ককারেল 
ট্রেল আযাণ্ড কোম্পানী" বেনিয়ান। বিদেশী কোম্পানীতে এদেশী কেরানী 
নিয়োগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এই বেনিয়ানদেরই ছিল।১০ হিদ্রারাম ব্যানাজি 
ও রঘুনাথ ব্যানাজি ছুই ভাইই বেনিয়ান ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন হিকি 
সাহেবের বেনিয়ান। উভয়ের কাছেই দায়ে পড়লে হিকি সাহেব বণ দিয়ে 
টাকা ধার করতেন। এইভাবে ছই ভাই মিলে হিকির কাছে একবার এত 
টাকা পাওনা হিসেবে দাবি করেন যে হিকি হতভম্ব হয়ে যাঁন। তিনি তার 
স্বৃতিকথায় লিখেছেন যে, এত টাকা খণ কোনদিন তিনি বগু দিয়ে গ্রহণ 
করেননি এবং এর অনেকটাই হল ছুই বেনিয়ান ভাইএর কাবসাজি। কঠোর 
ভাষায় হিকি দুই ভাইকে শঠ প্রবঞ্চক ও স্কাউণ্ডে,ল বলে কটুক্তি করেছেন ।১৪ 
হিকি যাই বলুন না কেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেউই তখন সাধুপুক্ষষ ছিলেন 
না। হিকি পামার ককারেলরাও নন, হিদারাম, রঘুনাথ, অক্রুর দত্ত, বারাঁণসী 
ঘোঁষ, নিমাই মল্লিকরাঁও নন। বাঙালী 'বেনিয়ানদের ষে কি প্রবল প্রতাপ 
ছিল, ত৷ হিকির স্বতিকথায় নিমাই মল্লিক, হিদারাম ব্যাঁনাঞ্জির বিবরণ থেকেই 
বোঝা যায় । অক্রুর দত্ত এদেরই সমসাময়িক ছিলেন এবং বেনিয়ানি করে 
গ্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ঠাকুর্দাস ঘখন কলকাতায় আসেন 
জীবিকার সন্ধানে, তখন এই বাঙালী বেনিয়ানরা সকলেই কলকাতার 
অবস্থাপর সমাজে বেশ স্থগ্রতিষ্ঠিত। অক্রর দত্ত ও হিদারাম ব্যানাজির নাম 
বিশেষভাবে উদ্জ্পখ করার কাঁরণ হল, উভয় পরিবারের বংশধরদের সঙ্গে 
বিষ্ভাসাগরের জীবন বিশেষভাবে জড়িত। অক্রর দত্তের বংশের রাজেন্দ্র দত্ত 
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হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক এদেশে ) বিস্ভাসাগরের শুভার্থী বন্ধু ছিলেন। 
বন্যাসাগরের অন্ততম অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাঁত 
বনিয়ান হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর 
ছবাজারে হিদ্দারাম ব্যানার্জির বাড়ীর বৈঠকখান। ঘর ভাড়া করে বাসও 
চরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আমলে বড় বড় জাদরেল বেনিয়ানদের যুগ প্রায় 
শষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার সমাজে প্রাচীন কয়েকটি সন্ত্রাম্ত ধনিক 
:রিবারের প্রতিষ্ঠা করে তারা৷ বিদায় নিয়েছিলেন । 
ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে তার এক পরিচিত জ্ঞাতির বাড়ীতে উঠলেন । 
[ভারাঁম বাচস্পতি নামে তীদের এক নিকট জ্ঞাতি আগেই কলকাতায় এসে 
করছিলেন। সভাবামের পুত্র জগন্মোহন স্তায়ালঙ্কার ছিলেন প্রসিদ্ধ 
প্ডিত চতুভূজ ন্যাষবন্ধের প্রিয় ছাত্র । তারই অন্তগ্রহে স্তায়ালঙ্কার মহাশয় 
চলকাতায় বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতাষ এদের পেশ! কি ছিল 
স-কথা চরিতকাররা কেউ, অথব বিদ্যাসাগর তার স্ববচিত জীবনচরিতে 
কাথাও উল্লেখ করেননি । মনে হয়, সভাবাম বাচস্পতি ও তার পুত্র 
যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন । 
'৭৭৪ সালে স্থপ্রীম কোর্টে প্রথম বেতনভুক পণ্ডিত নিযুক্ত হবার পর থেকে, 
[তুন কলকাতা। শহবেব মধ্যে ধীরে ধীরে একটি বিগ্যাসমাজ গড়ে উঠতে 
নাকে । পাশাপাশি অঞ্চলের বিগ্যাকেন্দ্র থেকে অনেক পণ্ডিত কলকম্রত1 শহরে 
এসে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অমান্য ইংরেজী শিখলে 
দাগরী হৌসে চাঁকরী পাওয়া যেত বটে, কিন্তু সংস্কতচচায় তখনও একেকারে 
গটা পড়েনি। সভারাম বাচস্পতি ও তীর পুত্রের মতন অনেক পণ্ডিত 
প্রামাঞ্চল থেকে এসে কলকাতা! শহরে টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপন। 
করতে আর্ভ করেন। এইভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে কলকাতায় তখন 
বনেকে ষশন্বী হয়েছিলেন । 
ঠাকুরদা কলকাতায় এসে এই জ্ঞাতির গৃহে উপস্থিত হলেন। কি করে 
চোদ্দ-পনের বছরের একটি পাড়াগেয়ে বালক সেদিনকার কলকাতার পথে 
পথে ঘুরে জ্ঞাতিগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে-কথা। এখন ভাবা যায় ন। 
কলকাতার অধিকাংশ নামগোত্রহীন পথঘাট কি রকম ছিল, তার 
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কিছুটা, আভাস আগে দিয়েছি। যানবাহনের অবস্থা! ছিল আরও শোচনীয় 
ঠিকা বেয়ার! ছিল, ভাতে চড়া যায় না, চাকরের কাজের জন্ত ঠিক! হাবে| 
ভাড়া পাওয়া যায়। ঠিক বেয়ারার! দল বেঁধে এক-এক জায়গায় দীড়িয়ে। 
থাঁকত, কোন সাহেব বিবি কখন তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই ভর্সায়। 
১৮** সালেও এই ঠিকা বেয়ারাদের মনুরীর হার নিয়ে একবার ধর্মঘট 
হয়েছিল কলকাজঁয়। পুলিশ ঠিক! বেয়ারাদের মঞ্জুরী নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তাই 
বেয়ারারা কয়েকদিন ঘর থেকে বেরোয়নি। অনেক সাহেবের পান্কি ছিল, 
কিন্তু বাঁধা মাইনে দিয়ে তারা বেয়ার! রাখতেন না। পান্ধি চড়ার সময় এই 
ঠিক বেয়ার! দিয়ে কাজ চালাঁতেন এবং অন্তান্ত কাজও করিয়ে নিতেন। 
তাদের খুব অন্থ্বিধ! হয়েছিল ধর্মঘটের ফলে।১* পান্ধি ছিল এবং পান্ধির 
স্ট্যাণ্ও ছিল কলকাতায়। পান্ধি ও ঠিকা বেয়ারাদেব ভাড়া যখন বেঁধে 
দেওয়৷ হয়, তখন সারাদিনের জন্য (১৪ ঘণ্টা) পাস্কির ভাড়া ছিল 
কলকাতায় চার আনা, আঁধবেলার জন্য ( এক ঘণ্টার বেশি এবং পাঁচ ঘণ্টার 
কম) ছু' আন1। এক ঘণ্টাব অল্প সময়ের জন্য এক আনা ভাড়া দিতে 
হত।১* পান্ধি ৪ ঠিক৷ বেয়ারাদের হার একই ছিল। ঠাকুরদাসের পক্ষে 
পান্কি চড়ে কলকাত৷ শহরে ঘুরে বেড়ানো! সম্ভব ছিল না। ছু' আন! বা 
চার আন। পয়লার তখন মূল্য ছিল অনেক, যখন কড়ি দিয়ে সাধারণ লোকের 
কেনা-বেচান্র কাজ চলে যেত। ছু" এক পয়দাব অভাবে, অনাহারে ধিনি 
অক্রুর দত্ত ও হিদারাম ব্যানাঙ্জির যুগে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, 
শিঙ্ষের একমাত্র সম্বল একখানি ভাঁত খাবার থাঁল। ও একটি জল খাবার ঘটি 
ধিনি নতুন বাজারের দোকানে বিক্রী করবেন স্থির করেছেন, তার পক্ষে 
পান্ধি করে শহরে ঘুরে বেড়ানোর কথা চিস্তা করা, একালের গরীব 
কেরানীর সন্তানেব পক্ষে ব্যইক্‌ গাড়ীতে চড়ে.সুরে বেড়ানোর কল্পনার মতন 
ছুঃস্বপ্র ছাড়া কিছু নয়। সেকালের পান্কির বিলাসিত একালের বাইকের 
বিলাসিতার চেয়েও অভিজাত ছিল বললে অতুযুক্তি হয় না। 

পান্ি ছাড়া, ঘোড়া ছিল, এক ঘোড়ার ও ছুই ঘোড়ার নানারকমের 
গাড়ী ছিল, এমন কি হাতিও ছিল। কলকাতা শহরে তখন হাতিও চকে 
বেড়াত। ঠাকুরদাম খন এসেছিলেন তখনও হাতির যুগ একেবারে শে 
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হয়নি। হাতি নিলামে বিক্রী হত। হাতির পিঠে হাঁওদায় বসে ধনবানের। 
নতুন কলকাতা! শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিত| হয়ত তাকিয়ে 
তাকিয়ে দেখতেন তাদের, কিন্তু পিঠে ওঠার কথা নিশ্চয় কল্পনা করতে 
পারতেন না। ঘোড়ার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। হাতি দেখে ভয় পেত 
ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া, বাইভার সাহেবদের ঘোড়া । হ্ঠাঁৎ ভয় পেয়ে তার! 
যেকি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করত কলকাতাঁব পথে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। 
আতঙ্কিত ঘোড়ার এরকম অনেক উৎপাতেৰ ও আাকসিডেণ্টের বিবরণ 
সেকালের সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যাঁয়। তখনকাঁর ঘোড়া 
ট্রযাফিকের যুগে অধিকাংশ “রোড আযাঁকসিডেপ্ট”ই ঘোড়াব উৎ্পাত-জনিত 
ছিল। কি রকম দুর্ঘটনা ঘটত, তার দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

মধ্য-কলকাতায় ড্রামণ্ড সাহেব ও হাটম্যান সাহেবের ছুটি বিখ্যাত ইংবেজী 
স্কুল ছিল। এই ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলেই ডিবোজিও শিক্ষা পেয়েছিলেন । 
১৮০৫-৬ সালের কথা । একদিন মিস্টার ও মিসেস হাটম্যান তাদ্দেব তিনটি 
ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে বেডিয়ে বাড়ী ফিবছেন। এমন 
সময় এসপ্রানেডের কাছে হঠাৎ এক হাতির সামনে পড়ে গাভীর ঘোড়। বিগডে . 
যায় এবং উন্নার্দের মতন লাফালাফি করে পাশের কাঁচা ড্রেনের মধ্যে গাড়ী 
উল্টিয়ে ফেলে দেয়।১৭ সাহেব বিবি ও তীদের তিন পুত্রকন্তাঁর, ড্রেনের 
মধো পডে, কি অবস্থা হয়েছিল, তা বর্ণনা না করলেও চলে । *হাঁতি দেখে 
ভয় না পেলেও, এরকম ঘোডার উপদ্রব উনবিংশ শজব্ীব গোড়া থেকে প্রায় 
শেষ পর্ধস্ত ছিল। ১৮৪৩ সাঁলেব ২৮ সেপ্টেম্বরেব “সমাচাব-চন্দ্রিক!' থেকে 
আব একটি দূর্ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। চক্ড্রিকীব্ ভীষায় বিববণটি এই : 

২১ বৃহম্পতিবার অতি প্রত্যুষে চিতপুর হইতে কৃষক লোকেরা 
তরিতরকারি ও ফলাদি লইয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থে আঁমিতেছিল 
পথিমধ্যে মৃত রাজ! রাম্টাদের বাটাৰ সমীপে এক দাহেবের পান্ধী 
গাড়ীর চক্রে একজন কৃষক পতিত হওয়াতে তাহার পদে সাংঘাতিক 
আঘাত লাগিয়াছে সাহেব তাহ! দৃষ্ট করিয়া আপন কৌচমেনকে অতি 
বেগে গাড়ি চালাইতে আজ প্রদান করিলেন গরীব কৃষক আঘাতী 
হইয়। ভূমে পতিত থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । 
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১৮৪৩ সালের কথা। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকক্সী 
করছেন । ঠীকুরদাসের কাল নয় । উনবিংশ শতাবীর গোঁড়াতে, ঠাকুরদাসের 
কলকাতা! বাসের কালে, এরকম দুর্ঘটনা আরও কক্ষণভাবে ঘটত এবং অনেক 
অসহায় গ্রাম্য কষককে শহরের পথে সাহেবের ছ্যাকর! গাড়ীর আঘাতে 
মাটিতে পড়ে ক্রন্দন করতে হত। ঠাকুরদাসের মতন অসহায় গ্রাম্য বালক, 
যার! শিক্ষার বা জাবিকার ধাক্কায় কলকাতায় আসতে বাধ্য হত, তাদেরও যে 
তখনকার কলকাতার জনবিরল ও ট্র্টাফিক-বিরল পথে কত সাবধানে চলতে 
হত, তা এই সব দুর্ঘটনা থেকে বোঝা। যায়। সেকালের পত্রিকাদিতে, 
ঘোড়ার গাড়ীর যুগের কলকাতার যে পরিমাণ দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত 
হত, আজকালকার অটোমোবাইলের যুগের কলকাতাতেও সেরকম হয় না। 
সাহেবদের বগি ও পাক্কি গাড়ীর পাশ কাটিয়ে ঠাকুরদা যে কত 
সাবধানে, ভয়ে ভয়ে পথ চলে নিকট-জ্ঞাতি ন্তায়ালঙ্কারের গৃহে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, তার ঠিক নেই। গৃহে উপস্থিত হয়ে ন্যায়ালঙ্কার মহীশয়কে তিনি 
আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন : 'বীরসিংহ থেকে আসছি, রামজয় তর্কভৃষণ 
মহাশয়ের ছেলে ।” ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নিশ্চয় অবাক হয়ে সেদিন জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন : “ভূমি কি জন্যে একা-এক কলকাতায় এসেছ? কলকাতা তো 
গাম নয়, শহর। জানোই তৌ, খুড়ো-জ্যাঠা পিসি-মাসী কেউ এখানে নেই, 
এখানে কেউ কাউকে চেনে না, পয়সা ন! দিলে কিছু পাওয় যায় না! কলকাতায় 
কি জন্যে এসেছ? কে তোমাকে এখানে পাঠালে ? তোমার বাব! কোথায় ? 
এ-সব প্রশ্ন স্তায়ালঙ্কারের পক্ষে কর! খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্ত্ের কি জবাব 
দিয়েছিলেন ঠাকুরদাস জানি না। একে জাতি, তাঁর উপর স্তায়ালঙ্কার পণ্ডিত, 
জবাব দেওয়া সহজ নয়। ঠাকুরদাঁস নিজেদের ছুরবস্থার এবং পিতার গৃহ- 
ত্যাগের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে হয়ত অশ্রভারাক্রান্ত চোখে কাতরভাবে 
বলেছিলেন : 'আমাকে আপনি আশ্রয় দিন এবং উপদেশ দিন, আমি কি 
করব ।১ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল ছিল, অন্নদানও করতেন । তাছাড়া, 
কলকাতা শহরে এসে তখন যীরা। চাকরিবাকরি করে বসবাস করতেন, তাঁদের 
এরকম জ্ঞাতি-আজ্মীয় পোষণ করতে হুত। গ্রামসম্পর্কে আত্মীয় ধার! 
তারাঁও এসে নিবিবাদে কলকাতায় গ্রাম্য খুড়োজ্যাঠার বাড়ীতে উঠে আশ্রয় 
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নিতেন। এট! তখনও সামাজিক রীতি বলেই গণ্য হত। অতএব স্যায়ালদ্বাঁর 
মহাঁশয় “সাঁতিশয় দয়া! ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক” ঠাঁকুরদাঁসকে 
আশ্রয় দিলেন। 

কিস্তকি করবেন ঠাকুরদীস? কোন টোলে ভি হয়ে পণ্ডিতের কাছে 
সংস্কৃত পড়বেন,,ন! অন্য কিছু করবেন? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখনও দু*চারজন 
আদালতে বা! ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী পেতেন, কিন্ত অন্তান্য আফিসের 
বা হৌসের চাকরীর জন্য সংস্কৃত বিদ্যার প্রয়োজন হত না কিছু। শিক্ষার জন্য 
ঠাকুরদাঁস কলকাতায় আসেননি। নিশ্চিন্তে টোলচতুষ্পাঁঠীতে বা বিদ্যালমে 
শিক্ষালাভ করবেন, সে সৌভাগ্য তার হয়নি। তা ঘদি হত, তাঁহলে 
গ্রামের পণ্ডিতমশায়ের টোলে তিনি আরও কিছুদিন পড়াশুনা করতেন। 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁর ছেলেবেলা থেকেই খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু সমস্ত 
আগ্রহ ও বাসনাকে জলাগ্রলি দিয়ে তাঁকে যেজন্য কলকাতায় ছুটে আসতে 
হয়েছে, তা টোলে বসে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্ত নয়, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের 
জন্য । তাই অনেক বিবেচনার পর তিনি স্থির করলেন, যে-বিষ্া আয়ত্ত 
করলে সহজে এবং অতি শ্রীপ্ব কিছু অর্থ উপার্জন করে মা-ভাই-বোনদের কষ্ট 
দূর কর! যাঁয়, তাই তিনি করবেন। সে বিদ্যা সংস্কৃতবিদ্যা নয়, “মোটামুটি 
ইঙ্গরেজী? বিষ্যাঁ। ইংরেজী পড়াই ঠাকুরদাস স্থির করলেন। কিন্তু পড়বেন 
কোথায়? ্ 

ঠাকুরদাঁস ঘখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ইংরেজী শিক্ষার বেশি 
স্থল ছিল না। ফিরিঙ্গীদের কয়েকটি স্থল ছিল, যেমন চিৎপুরে শেরবোর্ণ 
সাহেবের স্কুল, ধর্মতলার ড্রাম সাহেবের স্কুল, শিয়ালদহ-বৈঠকখান। অঞ্চলের 
হাঁট্ম্যান সাহেবের স্কুল ইত্যা্দি। এছাড়া আরও কয়েকটি স্কুল ছিল। 
পত্রিকায় *বিজাঁপন দিয়ে ফিরিঙ্পী সাঁহেবরা! ইংরেজী শিক্ষা স্কুল খোলার 
কথা৷ সকলকে জানাতেন। ১৮০৭ সালে এডওয়ার্ড হল্‌ নামে কোন সাহেব 
বহুবাজার অঞ্চলে এই রকম এক অ্যাকাডেমী খুলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ।১৮ 
এবকম বিজ্ঞাপন প্রীয় সেকীলের পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সব স্কুল ষে 
ভালভাবে চলত, তা৷ নয়। মেমদাহেবরাঁও মহিলাদের শিক্ষার জন্য এরকম 
স্থল খুলতেন।, কিছুদিন চলে ছীত্রীভীবে অধিকাংশ স্থল উঠে ঘেত। 
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সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরবোর্ণ সাহেবের ও ধর্মতলার ড্রাম 
সাহেবের স্কুলের খ্যাঁতি ছিল খুব। সাধারণত এসব স্কুলে তখনকার ধনিক। 
সন্ত্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষা করত। হ্বারকানাথ ঠাকুর, 
প্সঙ্নকুমাঁর ঠাকুর প্রমূখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাল্যকালে শেরবোর্পের স্থলে 
পড়েছেন। ড্রামণ্ডের স্থলেও অনেক ধনিক বাঙালী বেনিয়ান-নন্দন লেখাপড়া 
শিখেছেন। ফিব্ি্ী সাঁহেব শিক্ষকদের উপর কিছুটা! টোলের গুরুমশায়দেব 
গ্রভাবও পড়েছিল। কেউ কেউ টোলের পণ্ডিতদের মতন ছাত্রদের কাছ 
থেকে বাধিক বিদায় আদায় কনতেন । শেরবোর্ণ সাহেব, শোনা ঘায়, দুর্গা 
পুজার সময় বেশ মৌট! টাকা বাধিক আদায় করতেন ধনিক বাঙালী ছাত্রদের 
কাছ থেকে । ঠাকুরদাসের পক্ষে এই নব ফিরি্ী স্কুলে পড়া সম্ভব ছিল না। 
স্থতরাং, কোথায় কাব কাছে তিনি ইংরেজী শিখবেন, তাই এক সমস্ত হয়ে 
দাড়াল । ্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কাজ চলার মতন ইংরেজী 
জানতেন । তখনকাব অধিকাংশ ইংরেজী-জানা লৌক তাই জানত এবং 
তাতেই যথেষ্ট টাকা রোজগার কর! সম্ভব হত। যাই হোক, তিনিই 
ঠাকুরদাদকে ইংরেজী শেখাবেন, এই স্থির হল। ন্তায়ালঙ্কারের অস্থরোধে 
তিনিও রাঁজী হলেন। কিন্তু তীর শেখাবার সময় কোথায়? যেটুকু ইংরেজ' 
তিনি জানেন, তাই সম্বল করে তিনি নানা উপায়ে অর্থোপার্জনের ধান্ধাক্ ঘুবে 
বেড়ান। দিনেব বেল! তাঁর পডাবার অবকাশ ছিল না। তাই দন্ধ্যার সম 
ঠাকুরদীসকে তিনি আসটতৈ বললেন । প্রতিবেশী হলেও তখনকাব প্রতিবেশীর 
পাশাপাশি সংলক্ন বাঁড়ীতে বাস করতেন না। সন্ধ্যার সময় ইংরেজী শিখছে 
যাঁওয়া, এবং পাঠ শেষ করে বাঁতে একা-একা৷ আবার স্তায়ালঙ্কারের গৃহে ফি 
আসী, ঠাকুরদাসের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। উপায় নেই, ইংরেজী শিখতে 
হবে। বিদ্যার দায় নয়, প্রাণের দায়। ঠীকুরদাস রোজ তাই যেতেন 
শেরবোৌর্ণ সাহেবের কাছে নয়, জনৈক শিপ্জরকারের কাছে। ফিরতে তা 
বেশ রাত হত। সন্ধ্যার পরেই বাড়তি লোকের, অর্থাৎ স্বন্ধার় পোয়াদে 
ও আঁশ্রিতদের আহারের পালা শেষ হয়ে যেত। কে বাকি রইল না রই 
তার কোন খোঁজ রাখত না কেউ। গ্যায়ালঙ্কারও নিশ্চিন্তে নিদ্রা ঘেতেন 
জাতির খবর নিতেন না। শিপ্সরকাঁরের বাঁড়ী থেকে ইংরেজীর পাঠ সা 
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কুধার্ত ঠাকুরদীস স্থুপত্তিত জাতির গৃহে ফিরে বাত্রিতে উপবালেই 
॥ কাঁউকে কিছু বলতেন না। বলবার তো৷ কৌন অধিকার ছিল 
তার! মাথা গৌজার আশ্রয় পেয়েছেন, এজেন্ট-দালাল ও বেনিযানদের 
এই কলকাতা শহরে, এই তো যথেষ্ট! 
অনাহারে রাত্রি কাটিয়ে ঠাকুরদাঁস ক্রমেই শীর্ণ ও দুর্বল হতে লাগলেন । 
টইরেজীশিক্ষক একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি দিন দিন এরকম 
রোগ! হয়ে যাচ্ছ কেন? কাঁদ-কাদ হয়ে ঠাকুরদীস নব কথা তাকে বললেন। 
ঘখন কথা হচ্ছিল তখন শিপ্সরকারের এক আত্মীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
'বৃত্তাস্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাস। করলেন : “তুমি নিজে বেঁধে খেতে 
পারবে? যদি পার, তাহলে আমি তোমাকে আমাব বাসায় রাখতে পারি।, 
প্রস্তাব শুনে ঠাকুরদা আহলাদিত হলেন। পবদিনই থালা ও ঘটিট। নিয়ে 
তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সদাশয় জ্ঞাতি স্তায়ালঙ্কারেব গৃহে 
তার পক্ষে আব থাঁক। সম্ভব হল না। 
নতুন আশ্রয়দাতা উদীবতা৷ যতট! ছিল, সামর্থ্য ততটা ছিল ন|। দালালি 
করে সামান্ধ পয়সা তিনি রোজগাব করতেন । কলকাতি৷ শহবে দাঁলালির 
কাজে তখন বেশ ছু" পয়স। ছিল। দাঁলালির অর্থে অনেকেই সে সময় সন্তরাস্ত 
ও ধনিক বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু সব দালাল সমান ভাগ্যবান ছিলেন ন!। 
ঠাকুরদাসের নতুন আশ্রয়দাতার অবস্থা! ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। প্রতিদিন 
সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোন দিন দেড় প্রহবে, কোন দিন ছুই প্রহবে, 
কোন দিন আড়াই প্রহরে, কিছু সঃগ্রহ কবে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন। 
তাই নিয়ে কোন দ্বিন বেশ সচ্ছলভীবে, কৌন দিন টীনাউবনিতে ছু'জনের 
আহার চলে যেত। কোন দিন দিনের বেল! তাঁর ফেরা হত না। সেদ্দিন 
ার্রদাস উপবাস করে থাকতেন। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা, উভয়েরই 
এইভাবে কষ্টের মধ্যে দিন কাটত। তাঁর মধ্যেই ঠাকুরদাসের ইংরেজী পড়া 
চলতে লাগল । 
ঠাক্রদাসের সম্বল ছিল একখানি ভাত খাঁবাঁর থালা ও একটি ছোট ঘটি। 
আশ্রয়দাতার অবস্থা দেখে তিনি ভাবলেন, থালাখানা বিক্রী করে কিছু পয়স! 
হাতে রাখা ভাল। এক পয়সার শালপাত। কিনে রাখলে, তাতে দশ-বারে! 
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দিন ভাত খাঁওয়া চলবে । থালা না থাকলেও কাজ চলে যাবে, কেবল সকল 
কাজের সহায় ঘটিটা থাকলেই হল। থালা বিক্রীর পয়সা হাতে থাকলে তাই 
দিয়ে, দিনের বেল যেদিন কিছু আহার জুটবে না, সেদিন কিছু কিনে খাওয়া 
যেতে পারে । এত কথা গভীবভাবে চিন্তা করে ঠাকুরদাস একদিন থালাখান৷ 
নিয়ে নতুন বাজারের কাসারিদনের দোকানে বিক্রীর জন্য "উপস্থিত হলেন 
কাসারিরা বলল, অচেনা লোকের কাছ থেকে পুরান বাসন তারা কিনতে 
পারবে না। মধ্যে মধ্যে এরকম না জেনে চোরাই মাল কিনে তারা৷ বড 
ফ্যাসাদে পড়েছে । ঠাকুবদাস দোকানে দোকানে ঘুবলেন। কোন দোঁকান- 
দারই থাল। কিনতে বাজী হল না। অবশেষে সামান্য মূলধন সঞ্চয়ের সথচিস্তিত 
পরিকল্পনা ত্যাগ করে তাঁকে বাসায ফিরতে হল। 

কি বিচিত্র কলকাতা শহবে এসেছেন তিনি, ঠাঁকুরদাস মনে মনে ভাবলেন। 
কোন দয়! নেই, মায়া-মমতা৷ নেই, বিচাঁব-বিবেচনা নেই ! অথচ এখনকাব 
মতন শানবীধাঁনে। পাঁথরের কলকাতা শহর তখনও গডে ওঠেনি । তৰু শহর 
শহব, গ্রাম নয় শহর । নিষ্্বতাই শহরেব ধর্ম, কোমলতা নয়। কলকাঁতাব 
পথে পথে অনাহাঁবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠাকুরদীস, কত বড়লোকেব বাড়ীর 
দিকে, কত দোঁকাঁনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। অথচ 
দেওয়ানির ও বেনিয়ানিব অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার শ্রোত বম্বে গিয়েছে 
তখন কলকাতার পথে । সাহেবদের বাড়ীতে যেমন, তাদের কৃপাশ্রিত বাঙালী 
বাঁজা-মহারাঁজাদেব বাঁড়ীতেও তেমনি ভোজ চলেছে, বাইজী-নাঁচ চলেছে 
কেবলম্মাতসবাজীব উৎসবেই হাঁজাঁর হাজার টাঁকা ব্যয় হয়েছে । কলকাতার 
যে অঞ্চলে ঠাকুরদাঁস বাস করতেন ( বড়বাজার ), তার কাছাকাছি অঞ্চলে 
ঠকবল দুর্গাপূজার সময় যে-পবিমাঁণ অর্থব্যয় হত, তাই দিয়ে ঠাকুরদাসের মতন 
হাজারটি ছৃস্থ পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে-পড়িয়ে হুখে-ম্বচ্ছন্দে মানুষ করা৷ ষেত। 
শোভাবাজারের বাঁজবাড়ীতে, জোঁভার্ীকোর সিংহবাড়ীতে, মহারাজা স্থখময় 
রায়ের বাড়ীতে, ঠাকুরবাড়ীতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়ীতে, ছুর্গা- 
পূজার সময় নিমজ্জিত সাহেবদের নিয়ে যে রকম নাচ গান হন্লাঃ বাজী 
পোড়াঁনোর উৎসব হত, তা৷ গ্রামের ছেলে ঠাকুরদাস নিশ্চয় তখন ছ'-একবার 
দেখেছেন। দেখে তার কি মনে হত তা তিনি পরবর্তীকালে কাউকেই বলে 
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যাননি, এমন কি তীর পুত্র ঈশ্ববচন্্রকেও না । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই ধরনের উৎসব কলকাতা শহবে 
পূর্ণোষ্ঘমে চলেছে । সেকালের অনেক ইংরেজী ও বাংল! পত্রিকায় এই সব 
উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আছে ১» এই সব উৎসব-প্রাঙ্গণেব আশেপাশেই 
চাকুবদাস যে কত দিন ঘুরে বেডিয়েছেন, তাব ঠিক নেই। মধ্যে মধ্যে পথের 
ধাবে খাবারের দোকানের সামনেও যে তিনি র্লাস্ত হয়ে দীডিয়ে থাকতেন, 
পয়সার অভাবে কিছু কিনে খেতে পারতেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কিন্তু কেউ তার ক্ষুধার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখত না, দেখলেও কিছু বলত না। 
কলকাতা৷ শহব ষে ! 

মানবতার ধর্ম, নতুন শহর কলকাতায়, তখনও অঙ্কুরিত হয়নি । নবযুগের 
মানবমুখখী জীবনাদর্শের বিকাঁশ হচ্ছিল, মধ্যযুগের মানবপ্রেমের বোধকে দলিত 
করে। দাঁসত্বগ্রথার নিষ্ঠুরতার পর্বও তখনও শেষ হয়নি। দান কেনাবেচা 
কলকাতা শহরেও চলত এবং দাসদের উপব যে নির্যাতন কর! হত, তা 
অমানুষিক | ঠাকুব্দাসের কলকাতায় আসার আট-দ্রশ বছর আগেকার একটি 
ঘটন৷ উল্লেখ করছি । ঘটনাটি তখনকার পত্রিকাঁতে প্রকাশিত হয়েছিল। 
জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিক। দাঁসীকে, অসুস্থ বলে, কসাইতলাবর ( বেটিক স্ত্রী ) 
একটি বাড়ী থেকে মালিকর] তাড়িয়ে দেন। পাশের স্যাতসেতে একটি 
ঘোঁডাব আন্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাঁভীর মালিকরা এবং 
আশপাশের প্রতিবেশীর! মধ্যে মধ্যে আস্তাবলে গিয়ে মৈয়েটিকে কিছু খাবার 
দিয়ে আসতেন। কিছুদিনের মধ্যে অনুস্থ বাঁলিকাঁটি মারা যাঁয়।*০ , ছোট্ট 
একটি ঘটনা । ১৭৯২ সালেব কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 
এ একই সময়ের বাবুদের বাড়ীর উৎসবের খবর এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছে । কলকাতা শহরের অস্তরের খবব পাওয়া যায় এই সব ঘটনা ও 
সংবাদ থেকে । ঠাকুরদাঁস যখন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াঁচ্ছিলেন, 
তখনও শহরে এই রকমের ঘটনা ঘটত। যে কলকাতা শহরে ক্রীতদাসী 
বালিকা অসুস্থতার জন্ত গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে থেকে, 
প্রতিবেশীদের চোখের সামনে মারা যেতে পারে, সেই কলকাতা শহরে 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা! ঠাকুরদাস এসেছিলেন, নিজে বাঁচার জন্য এবং মা-ভাই- 
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বোনদের বীচাবার জন্ত। প্রায় পঁচিশ বছর পরে এই পিতার সঙ্গেই যে- 
কলকাতা৷ শহরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম এসেছিলেন, তার সঙ্গেও এই কলকাতাব 
পার্থক্য অনেক! 
একদিন মধ্যান্ছের ঘটনা । ক্ষুধায় অস্থির হয়ে, দালালবাবুর বাস। থেকে 
বেরিয়ে ঠাকুরদাস পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । যদি শহর দেখতে 
দেখতে, অন্যমনন্ব হয়ে, খিদের কথা ভোলা যাঁয়। বনেজঙ্গলে খিদের কথ 
ভোল। যায়, শহরে কখন ভোল। যায় না। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পধন্ু 
ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠাকুরদাস ক্ষ্ধার যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ 
পরে একটি দোকানেব সামনে এসে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে লাগলেন। 
দেখলেন এক মধ্যবয়স্ক বিধবা স্ত্রীলোক দোকানে মুড়িমুড়কি বিক্রী করছেন 
গরীব ত্রাঙ্ধণের ছেলে, গ্রামের ছেলে, মুড়িমুড়কির দোকানের সঙ্গে খুবই 
পরিচিত । ঠাকুরদাসকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রীলোৌকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 
ধাড়িয়ে আছ কেন বাবা? ঠাঁকুবদাস তৃষ্ণার কথ। বলে জল চাঁইলেন। 
দোকানের স্্বীলোকটি ঠিক শহুরে নন, তাই শুধু জল ন! দিয়ে, কিছু মুড়কি 
ও জল দিলেন। ক্ষুধার্ত ঠাকুরদা কি রকম ব্যন্ত হয়ে মুড়কিগুলি খেলেন 
ত৷ এ স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি এড়াল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : “আজ বুঝি 
তুমি কিছু খাওনি বাবা? না, মা, এখনও কিছু খাইনি” ঠাকুরদাস 
বললেন।, “ড়াও বাবা, একটু ্লীড়াও, জল খেও না" বলে তিনি পাঁশেব 
এক খাবারের দোঁকান থেকে কিছু দই কিনে এনে, আরও কিছু মুডকি 
দিয়ে, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলার করালেন। পরে ঠাকুরদাসেব 
সুখে লব কথা শুনে তিনি বেশ জোর দিয়েই বলে দিলেন যে, যেদিন 
আহার হবে না, সেদিন ঘেন দোকানে এসে নিঃসক্কোচে পেট ভবে তিনি 
ফলা করে যান। 
ঘটনাটি পিতার মুখে শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের কি মনে হয়েছিল তা তিনি 
স্বরচিত জীবনচরিতে লিখে গিয়েছেন । তিনি লিখেছেন : 
পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অস্তঃকরণ্ 
যেমন দুঃসহ ছুঃখানল প্রজ্লিত হুইয়াঁছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনঃ 
প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হুইলে 
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ঠাকুরদাসের উপর কখনই এক্সপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন 

করিতেন না। | | 
মানবসভ্যতার কলঙ্ক, শৃঙ্খলিত স্ত্রীজাতির বহু বন্ধন ও বেদন। দুর করাব সন্ত 
সারাজীবন ধিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন, তাঁব এই উক্তি কেবল ভাবপ্রবণ 
উক্তি নয়। 

ঠাকুরদা মধ্যে মধ্যে তার আশ্রয়দাতাঁকে বলতেন, "এবারে আমাকে 
সামান্য মাসিক বেতনে যে কোন একটা কাজ যোগাড় করে দিন। 
কলকাতা শহরে থেকে সব সময় তীর মনে হত বীবসিংহ গ্রামের কথ, 
ম] দুর্গ। দেবী ও ছোঁট ছোট ভাইবোনদের কথ।। কিছুদিন পরে মানিক 
ছুঃ টাকা বেতনে তিনি এক জায়গায় কাঁজে নিযুক্ত হলেন। নিজে অর্ধাহাবে 
অনাহারে থেকেও তিনি বেতনের ছুটি টাকা মাকে পাঠিয়ে দিতেন। 
এইভাবে ছু" টাঁক মাইনের চাকরী করে ছু' তিন বছর কেটে গেল। 
তার মধ্যে কলকাতা শহরের কত শ্রীবৃদ্ধি হল, কত খানাপিনা ভোজ হল, 
কত বাঁইনাচ হুল, বাঁজী পুডল, আদালতের মামলা মোকদ্দমায় কত 
দেওয়াঁন-বেনিয়ানের উপাজিত অর্থের অপব্যয় হতে থাকল, কত বাবুদেব 
বংশধররা খেউড় আর হাঁফ-আখডাই শুনে, যাত্রায় নোট প্যাঁল! দিয়ে, 
মগ্ঘপাঁন করে, বুলবুলিব লডাই দেখে, উচ্ছন্নে যেতে লাগলেন, তাব ঠিক 
নেই! ঠাকুরদাস ছু' টাকা মাইনেব চাকরী নিষ্ঠাব সঙ্গে করজে লাগলেন 
এবং তাঁর লততায় সন্তষ্ট হয়ে মালিক বেতন বৃদ্ধি করে দিলেন! ছু” টাঁক। 
থেকে মাসিক পাঁচ টাকা তাঁর বেতন হল। এমন সময় সংসারৃত্যাগী 
রামজয় তর্কভূষণ ভীর্ঘভ্রমণ করে ফিরে এলেন দেশে। এর মধ্যে যে এত 
ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তা৷ কিছুই তিনি জানতেন ন!। প্রথমে বনমাঁলিপুব 
গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বীর্সিংহে এসে সব বৃতাত্ত শুনলেন। জোষ্ঠ 
পুত্র ঠাকুরদা কলকাতায় গিয়েছে শুনে, তিনি কলকাতায় তাকে দেখতে 
এলেন। পিতাপুত্রের মিলন হল কলকাতার বড়বাজারে। প্রত্রের মুখে 
তার কষ্টসহিষ্ণতার কাহিনী শুনে, তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বললেন, 
'ৰেচে থাক বাবা / ঈশ্বরচন্জ্রের জীবনেব কর্ণধাব হবার মতন যোগ্যতর 
ব্যক্তি ঠীকুরুদীমেব চেয়ে আব কে হতে পাবেন? বালক সম্মজ-বণীক্ষানে 
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সব চেয়ে বড় বীর যোদ্ধা যিনি, তার শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষানবীশী কলকাঁত। 
শহরেই আরম্ভ হয়্েছিল। 

বড়বাজারের দয়েহাঁটা অঞ্চলে ভাগবতচরণ সিংহ নামে একজন অবস্থা- 
পন্ন উত্তররাটীয় কাকস্থ বাস করতেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে তার 
বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তার সঙ্গে দেখা করে একদিন তিনি ঠাকুরদাস 
সম্বন্ধে সব কথা তাঁকে বললেন। সিংহ মহাশয় শুনে খুবই ছুঃখিত হলেন 
এবং বললেন যে এখন থেকে ঠীঁকুরদাঁস তার বাড়ীতেই থাকবেন। ভাগবত- 
চরণের আশ্রয়ে থেকে ঠীকুরদাসের আহাঁর-নিদ্রার কষ্টের অবসান হল: 
ঘথাঁলময়ে আবশ্যকমত, ছুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্সন জ্ঞান 
করিলেন ।” নিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে তিনি 
এক স্থানে কাজে নিযুক্ত হলেন। ঠাকুরদাসেব আট টাঁক! মাইনে হয়েছে 
শুনে, “দীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না| ঠীকুরদাসের 
বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বছর | চোদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতা 
এসেছিলেন । দীর্ঘ আট নয বছর কঠোর সংগ্রামের পর মাসিক আঁট 
টাঁকা উপার্জনের খন ক্ষমতা হল ঠাকুরদাসের, তখন তর্কভৃষণ মহাঁখম 
পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন । 

১৮১৪-১৫ সালের কথা। এই সময় থেকে রামমোহন রায় স্থায়িভাবে 
কলকাতাবামী হলেন। অন্বাদ ও ভাব্তসহ বাংলা ভাষাষ প্রথম তীব 
বেদাস্তগ্রন্থ প্রকাশিত হল। “আত্মীয় সভা" স্থাপিত হল। ডেভিভ হেয়ার 
ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে রামমোহন পৌত্বলিকতা ও ধর্মসংস্কাঁর সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন । নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মহা 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হল। হেয়ার সাঁহেবই সেই প্রস্তাব করলেন। 
আত্মীয় সভার সভ্য বৈচ্চনাথ মুখোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব নিয়ে স্ুপ্রীম- 
কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের গৃহে যাতায়াত করতে 
লাঁগলেন। নবযুগের বাংলার মহাপাঠশাল! “হিন্দু কলেজ” প্রতিষ্ঠার পরি- 
কল্পনা হল। বালক ডিরোজিও তখন ড্রামণ্ডের ধর্মতলা আকাঁডেমীতে 
লেখাপড়া! শিখছেন । ঠনঠনিয়ার ঘোঁষ-পরিবারে রামগোপাল ঘোষ তখন 
জন্মগ্রহণ করেছেন (১৮১৪ সালে )। নিমতলার মিত্র-পরিবারে প্যারীচা 
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মিত্রেরও জন্ম হয়েছে (১৮১৪ সালে )। এমন সময়, ঢাকচোল বাজিয়ে 
ঠাকুরদাস গোঘাটনিবাসী রামকাস্ত তর্কবাগীশের কন্তা ভগবতী দেবীকে 
বিবাহ করতে গেলেন । 

বীরসিংহ গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী জননী ভগবতী দেবীকে পুঞঅখধৃরূপে 
দুর্গ দেবী যখন বরণ করছেন, কলকাত। হরেও তখন নবঙ্জাগরণের আগমনী 
স্ব শোন যাচ্ছে । 


£. জন্ম ও বাল্যকাল 


একাঁবা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ 
গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সম্তানি। শকান্ব। ১৭৪২, 
১২ আশ্বিন, ইংরেজী ১৮২০ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর । বাংলা ১২২৭ সন। 

বেলা দ্বিপ্রহরে জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। নবযুগের তখন প্রাতঃকাল। 
শুধু বাংলায় নয়, সার! বিশ্বে এক বৈপ্লবিক নবযুগের স্ুরোদয় হচ্ছে তখন। 
উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয় দশকে । ১৭৮৭ সালে পৃথিবীর প্রথম লৌহপোত 
তৈবি হয়েছিল। কিন্তু ১৮২১ সালে পৃথিবীর প্রথম বান্পীয় লৌহপোত তৈরি 
হয়।১ জলপথই তন মানুষের চলাচলের প্রধান পথ, দেশ থেকে দেশাস্তবে 
চলার অন্যতম পথ। /যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রাব পথও জলপথ। স্থলপথে 
তখনও লৌহ বেলপথ স্থাপিত হয়নি, বাম্পীয় রেলগাড়ীর যুগও আসেনি। 
প্রথম বাশ্পীয় লৌহপোঁতেব আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটা যুগাস্তকারী 
ঘটনা । ১৮২০ সালে ইঈশ্বরচন্্র জন্মালেন, ১৮২১ সালে এই ঘটনা ঘটল 
পৃথিবীতে । এক বছরের ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে যখন হাটি-হাটি-পা-পা 
করে চলতে লাগলেন, বিশ্বের প্রথম বান্পীয় লৌহপোঁত তখন সমুদ্রপথে 
তার অভিনব অভিযান আরম্ভ করল। এ-অভিযান আগের তুলনায় অনেক 
বেশি গতিশীল। বাম্পীয় যুগে নতুন পথ চলার এই হুল সুচনা । বাম্পীয় 


'ম্ম ও বাল্যকাল ৫৫ 


লৌহপোত সেই পথের প্রথম পথিক। আমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র এই নতুন 
গতিশীল যুগপথের প্রথম পথিক। এদেশের স্থিতিশীল সমাজে তিনিই প্রথম 
গতিশীল বাম্পীয় লৌহপোত । উভয়েরই তাই বোধ হয় একই সময়ে 
আবির্ভাব । 

বাম্পীয় লৌহপোতের সঙ্গে জন্ম হুল “ম্বাধীন বাণিজ্যনীতি'ব (1৩৩ 
1786-এর)। অর্থনীতির এঁতিহাঁপিকেরা বলেন, ১৮২০ সালই হল স্বাধীন 
বাঁণিজানীতির জন্মকাল।ৎ ১৮২০ সালে লগ্ুনের ব্যবসায়ীব। অবাধ বাণিজ্যের 
পথে যাবতীয় বাঁধাবিপত্তি অপসারণের জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। 
ধতিহাসিক আবেদন । নবমূগেব অর্থ নৈতিক ইতিহাসে অবাধ বাণিন্গ্যনীতির 
রাষ্টিক স্বীকুতিও একটা যুগান্তকারী ঘটনা । তাঁব পব দেশ থেকে দেশান্তবে 
বাণিজ্যের বাধাবন্ধনহীন জয়ঘাত্রার শুরু । দেশেব ধনদৌলতের আদানপ্রদ্দান 
'ও চ্গাতীয় সম্পদবৃদ্ধিব চনাও তখন থেকে । ১৮২০ সালেব আগে যন্ত্রযুগের 
যে সব চেয়ে বড কান্জ, উৎ্পাদনযন্ত্র নির্মাণেব কা, তার স্ুত্রপাঁতই হয়নি 
বল। চলে । লগুনে বা! ল্যাঙ্কীশাষানে পেশীদ।ব যন্ত্রনির্মাতাদের বা ম্যান্গুফ্যাঁক্‌- 
চারাবদ্দেব আবির্ভাবই হয়নি ১৮২০ সালেব আগে । ১৮২৭ সালেব পর থেকে 
তাদেব আবির্ভাব শুরু হয়েছে ।০ যন্ত্র দিযে উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণেব কাজ শুরু 
হযেছে যেদিন থেকে, সেই দিন থেকে প্রকৃত শিল্পবিপ্রবেব (774850191 
[২০৮০1০7)) স্থচন। হয়েছে । 

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সঙ্গে এই সব ঘটনাবলীর যোগাযোগ আপাতদৃষ্টিতে 
আকম্মিক মনে হলেও, ঠিক ত৷ নয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অথব! 
সামাজিক নীতি প্রবর্তনের তথাকথিত আকম্মিকতারও একটা ইতিহাস 
আছে। বাইরে থেকে ঘ। আকন্মিক বলে মনে হয়, আসলে তা আকম্মিক 
নয। স্্রীমবোট ব। বাম্পীয়পোত আরও এক শতাব্দী আগে অকনম্মাৎ আবিষ্কৃত 
হয়নি, অবাধ বাঁণিজানীতিও প্রবতিত হয়নি। তার জন্য একটা সুদীর্ঘ 
প্রস্তুতির পর্ব থাকা প্রয়োজন, একটা সামাঙ্জিক অভাববোধ ও তাঁগিদের চাপ 
থাঁক প্রয়োজন । এই প্রস্ততি, অভাববৌধ ও তাগিদ থেকেই মাচ্ষের চিস্তা- 
ধারার পরিবর্তন হুয় এবং সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাই থেকে নতুন 
আবিষ্কারের ইঙ্গিত ও প্রেরণা পান। শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্র ইংলগ্ডে অনেক আগে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫ত 


থেকে প্রস্তত হচ্ছিল, মৌলিক য্্পাতির আঁবিষ্ষারও হচ্ছিল, কিন্তু তব্‌ 
ঘতদিন না শিল্লোদ্যোগীরা! যন্ত্র দিয়ে উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, সামাজিক তাগিদের চাপে, ততদিন প্ররুত শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়নি। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে এই ঘটনাগুলি কতকটা যেন 
একসঙ্গে ঘটতে আরম্ভ করল। তার কারণ একটির সঙ্গে অন্যটির যোঁগন্ুত্র 
আছে। বাশ্পীয় লৌহপোতের সমৃত্রযাত্রার সঙ্গে বাঁণিজোর প্রসার প্রয়োজন । 
অবাধ বাণিজ্যনীতি ভিন্ন সেই প্রসার সম্ভব নয় । আবার অবাধ বাণিজ্যনীতিণ 
পুর্ণ সঘ্যবহার করতে হলে বাণিজোর সামগ্রীর প্রযোজন। বাণিজ্যের সামগ্গী 
প্রচুর পবিমাঁণে উৎপাদন করতে হলে যন্ত্রশিল্পের বিস্তার প্রয়োজন এবং তার 
জন্য আবার উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণ কর দবকার | এইভাবে প্রত্যেকটি ঘটনার 
মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ আছে দেখ| যায়। বিশ্বের বঙ্গমঞ্চে যখন এই 
ঘটন।গুলি ঘটছে, তখন এক নতুন যুগের সৃচন। হচ্ছে এবং পুরাতন যুগ অন্ত 
যাচ্ছে। তাব প্রভাব কোন একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্য 
সীমাবদ্ধ থাকছে না। প্রাকৃতিক প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাইরের অন্ঠান্ত দেশেও 
তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়। দেখ| দিচ্ছে। এক নতুন সমাজ ও নতুন জীবন 
গড়ার চেতন! জাগছে মান্তষের মনে । এই পরিবেশে নতুন নতুন মান্ঠং 
জন্মগ্রহণ করছে, দেশে দেশে । আমাদের দেশেও এই সময় নবযুগের সব 
নতুন মানষ' জন্ম গ্রহণ কবেছিলেন। তার আগে বিদেশীরা এসে এখানে নতুন 
জীবনের সঙ্গে, নতুন খুগের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু রচনা কবেছিলেন 
বিশ্বের ত্বগ্রগতির বার্তাবাহক হয়ে এসেছিলেন তাবা। হয়ত অগ্রগতির ক্ষেত 
প্রস্ততের মহৎ উদ্দেশ্বা নিয়ে তার! অ(সেননি, নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দোস্তেই তারা এসেছিলেন । কিন্তু তবু তারা যে কেবল ধ্বংসের প্রতিমুত্ি 
হয়ে এসেছিলেন ত। নয়, পরোক্ষে দৌত্যগিরি করেছিলেন নবধুগের 
সেই দিক থেকে বিচার করলে, আমাদের দেশেও, বিশেষ করে বাংলাদেশে 
ষে নবযুগের অভ্াদয়ের ক্ষেত্র প্রত্তত হচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই 
নবযুগের “ভারতপথিক” রামমোহন রায় এইরকম এক প্রস্ততির পরিবেশের 
মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । শুধু তিনি নন, আঁবও অনেকে ধার! এই সময 
জন্মেছিলেন তারাও নতুন যুগের নতুন মাহুষের অগ্রগতির পথ তরি করতে 


ন্ম ও বাল্যকাল &৭ 


/িত হননি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন নবযুগের উদ্ষোগপর্ের 
'মাপ্তির শুতক্ষণে। শুভক্ষণের এঁতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ বলেই 
একথা! বলা প্রয়োজন। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ বছর আগে 
তনি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে 
পারতেন না। অন্য কোন ক্ষেত্রে তার শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ হত, 
ঠতিহাসে তিনি ম্মরণীয়ও হয়ত হতেন, কিন্ত বাংলার “বিগ্যাঁসাগর” তিনি কখনই 
হতেন না। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দে, তিনি জন্মগ্রহণ কবতেন, তাহলে বিদ্রোহী যুগপুক্ষ বিদ্যাসাগব হয়ত 
পথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্রবীদের মধো অগ্রগণ্য বলে পবিচিত হতেন । কিন্ত 
১৮২০ সালের এক বিশেষ এঁতিহামিক শুভক্ষণে, বীরসিংহ গ্রামে, যে 
ঈখরচন্দ্রেব জন্ম হয়েছিল, তিনিই বাংলা বিছ্যাসাগর-বপে ইতিহাসে ন্মরণীয় 
যে আছেন। 


ঈশ্ববচন্দ্র যখন পশ্চিমবাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন তখন 
গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত ধাত্রীরা ছিল, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিছ্বাব 
বিকাশ হয়নি। গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী খুব যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধো ছিলেন, 
তাও নয়। ঠাকুরদাস তখন পুরো দশ টীকাঁও মাইনে পান না। তখনকার 
টাকার ক্রয়শক্তি অনেক বেশি থাকলেও, আট টাঁকীয় অতবঙ পবিবারে 
র্ণপোধণ স্বচ্ছন্দে চালানো সম্ভব হত না। পরিবাবের সকলের দুবেল! 
মুঠো অন্নসংস্থান সম্ভব হত কি না সন্দেহ । সংসাঁবে চিবদিন সমস্ত ছুঃখকষ্টের 
প্রধান ভাঁরটা মেয়েরাই মুখ বুজে সহ কবেন। ঈশ্বনচন্দ্রকে গর্ভে ধাবণ কবে 
এবকম অনেক কষ্ট ভগবতী দেবীকে হাসিমুখে ও নীববে সহা করতে হয়েছে । 
খাশুড়ী ছুর্গা দেবীর সজাগ দৃষ্টি এডিয়েও, দরিত্র পরিবারের অনেক বাঁঙালী বধূর 
খতন তিনি অনাহারে ও অল্লাহারে হয়ত আত্মপীড়ন কবেছেন গভীবস্থায়। 
পবিমিত খাই ধার আনৃষ্টে জুটত না, তার পক্ষে পুষ্টিকর খাস্য যে কত ছুলভ 
ছিল তা সহজেই ভাবা যায়। বিশ্রাম বা আবাম কোনটাই তিনি ভোগ 
কবার অবকাশ পাননি । তাই গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী স্বভাবতই খুব অসুস্থ 


বিভ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৮ 


হয় পড়েছিলেন । নানারকম রোগের উপসর্গ দেখ! দিয়েছিল এবং তিনি 
প্রায় উন্মাদের মতন হয়ে গিয়েছিলেন । দরিভ্র সংসারে, স্থখাগ্ত ও সুচিকিৎসা 
অভাবে আমাদের দেশে সম্তানসম্ভবা! জননীদের আজও এরকম হয়। 

গ্রামে তখন হাসপাতালও ছিল না, আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ 
চিকিৎসকরাও ছিলেন না। ভাগ্যবিধাতা জ্যোতিষীরা ছিলেন, অশিক্ষিত 
ধাত্রী 'ও কবিরাঁজরা ছিলেন। গ্রামবৃদ্ধদের মতাঁমতই বিশেষজদের মতামতের 
মতন পাঁলনীয়। বিশেষ করে, প্রস্থতির ব্যাপারে গাইনকোলজিস্টের বদলে 
তখন গ্রামবৃদ্ধারাই ছিলেন ডিক্টেটর। দুর্গ দেবী সাধ্যমতো টোট্‌ক। 
করেছিলেন । তাতে খন কোন ফল হল না, তখন গ্রামবৃদ্ধারা যথারীতি বায় 
দিলেন যে, তাঁর পুত্রবধূ ভগবতী দেবীকে হয় ভূতে পেয়েছে, না হয় ডাইনীতে 
পেয়েছে। বীরসিংহ গ্রামে কেন, তখন কলকাতা৷ শহরেও যথেষ্ট ভূতপ্রেত- 
ডাইনীর দৌরাত্মা ছিল। ধীরে ধীরে গাসেব আলোয়, বিছ্বাতের আলোয় 
ও লোৌকবসতিব চাঁপে তাবা অন্তর্ধান করেছে। তার সঙ্গে পেশাদার ওঝারাও 
বিদায় নিয়েছেন । ঈশবরচন্দ্রে জন্মকালে বাংলাদেশের গ্রামে ভূতপ্রেত-ডাইনীর 
দৌরাত্ম্য ছিল খুব বেশি এবং গ্রাম্য ওঝাদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
ভগবতী দেবীর ভূত ঝাডাবার জন্য ওঝাদের ডাকা হল। কিন্তু ভূত কিছুতেই 
নামল না। বীরসিংহের কাছে উদয়গঞ্জ গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষী তবানন্দ 
শিরোমর্পণি বাস করতেন। বোগনির্ণয়ের জন্য তিনিও এলেন এবং তার জন্য 
কোঠ্ীবিচার করে বললেন যে রোগও নেই, ভূতপ্রেতও কিছু নেই, মাতৃগর্ভে 
এক মহাপুরুষ আছেন, তারই বিভূতির প্রকাশ হচ্ছে। 

ভগবতী দেবীর গর্ভে ভূত আছে, কি মহাপুরুষ আছে, তাই নিয়ে বিচার 
গণনা, ঝাডফু ক, তুকৃতাকের পাল! ক্রমে শেষ হল। অবশেষে ১২২৭ সনের 
১২ আশ্বিন, মলবার, বেল। দিগ্রহরের সময় ভূমিষ্ঠ হলেন ধিনি, তিনি ভূতও নন, 
মহাপুরুষ ও নন, অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণপবিবারের সন্তান, শীর্ণকায় মান্বশিশু। 


সমাজে যখন কোন অসাধারণ ব্যক্তির জন্ম হয়, তখন সাধারণ মানুষের 
মধ্যে ভাই নিয়ে, অবস্থাই পরবর্তীকালে, অলৌকিক কাহিনী রচনার গ্রবণত। 


জন্ম ও বাল্যকাল ৫৪ 


দেখ। দেয়। মধ্যযুগের মানসভূমিতে এই প্রবণত। প্রবল থাকে । ঈশ্বরচক্রের 
জন্ম নিয়ে তাই বহু অবিশ্বাস্ত লোককাহিনী রচিত হয়েছে । কাহিনী 
হিসেবেই তা গ্রহণ কর! উচিত। 

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তীর্থপরটনকালে কেদার পাহাড়ে নাকি স্বপ্র 
দেখেছিলেন যে, তাব বংশে একজন স্বপুত্রের জন্ম হবে। শঈশ্বরচন্ত্রের জন্মের 
পর তিনি সেই কথা স্মরণ কবে নাতির নাম বেখেছিলেন ঈশ্বর । কোন 
মানুষের নাম রেখে তিনি খুশি হননি । তাব চেয়েও লক্ষণীয় হল, অসংখ্য 
দেবতাৰ মধ্যে একজন “কোন দ্েবতাব দাস বলেও তিনি তার পৌত্রকে 
পরিচিত করতে চাননি । একেবারে সোজান্থজি "ঈশ্বর" নাম বেখেছিলেন । 
কোন নির্দি্ 'গুণশক্তিসম্পন্ধ দেবতার নীম নয়, অফ্কুরম্ত শক্তির আঁধার ও উৎস 
দুধ রামজয়ের কল্পনারাজ্যের যে ঈশ্বব, নবজাত শিশুপৌত্রের নাম হল তাই। 
বামজয়ের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল, কিন্তু সে স্বপ্নের গুণে নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চারিত্রিক 
গুণে। ঈশ্বরের কল্পনাকে তিনি মানবিক বপ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর নয় শুধু, 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। তীর কল্পনাব ঈশ্বরের মতন প্রবল শক্তি নিয়ে, 
বক্তমাংসে গড়! তার শিশুপৌত্রটি ভবিষ্যতে একদিন মান্নষেব সমাজে আবি ত 
হুবে, বাস্তব জীবনে, এই হয়ত মনে মনে ভার কামনা ছিল। তাই তিনি তার 
পৌত্রেব ডাকনাম বেখেছিলেন ঈশ্বর" এবং সামাজিক নাম শ্বরচন্্র' । তা! 
যদি না হত, তাহলে তিনি পরিহাম করে এই ঈশ্বরকে “এডে বাছুর" বলে 
ডকতেন না। ঈশ্বব নামেব মধ্যে রামজয় যে দুর্বাব শক্তি কল্পনা করেছিলেন, 
পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সেই, শক্তিবই প্রকাশ হয়েছিল। কেদার 
পাহাঁড়ের নিশীথকালের স্বপ্ন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল ইশ্বরচন্জের জীবনে, 
এবং বাংলার সমাঙের প্রখব দিবালোকে । 

মাতৃগর্ভ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তথন তার পিত৷ ঠাঁকুরদাস 
গৃহে ছিলেন না, বীরসিংহের আধ ক্রোশ দূরে কোমরগঞ্জ গ্রামের হাঁটে 
গিয়েছিলেন । শনি-মঙ্গলবারে কোঁমরগঞ্জের হাট বসত। রামজয় হাটের 
দিকে যাচ্ছিলেন ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরের জন্মসংবাদ দেবার জন্য ৷ যাবার পথে 
তার সঙ্গে ঠাকুরদাসের দেখ। হতে তিনি বললেন : “আমাদের একটি এড়ে 
বাছুর হয়েছে।' সেই সময় তাঁদের বাড়ীতে একটি গাই গরু গভিণী ছিল। 


বিছ্যাসাগর ৪ বাডালী সমাজ ৬০ 


তারও প্রসব হবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য রামজয়ের কথা শুনে ঠাক্রদাস 
ভাবলেন, গাই গরুটির বোধ হয় এড়ে বাছুর হয়েছে । বাছুর দেখার জন্য 
ঠাকুরদাস যখন গোয়ালঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন রামজয় একগাঁল হেসে 
বললেন : “ওদিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমাকে এড়ে বাছুর দেখিয়ে 
দিচ্ছি এই বলে তিনি আতুডঘরে নিয়ে গিয়ে নবজাত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে 
দেখিয়ে দিলেন। 

স্ববচিত জীবনচরিতে এই কাহিনীব উল্লেখ কবে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 


এই অকিঞ্চিৎকর কথাব উল্লেখের তাঁৎপর্ধ এই যে, আমি বাঁলাযকাঁলে, 
মধো মধ্যে অতিশষ অবাধা হইতাম । প্রহাব ও তিবস্কাব ছবার৷ পিতৃদেব 
আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন ন।। এই সময তিনি সন্নিহিত 
ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাকোর উল্লেখ 
করিয়া! বলিতেন-_-ইনি সেই এ'ডে বাছুর ; বাব! পবিহাঁস করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ খষি ছিলেন; তাহাঁব পরিহাঁসবাক্যও বিফল 
হইবাব নহে; বাবাজি আমার ক্রমে এডে গক অপেক্ষাও একগ্তইয। 
হইয়া উঠিতেছেন।, জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় 
এড়ে বাছুর বলিয়[ছিলেন ; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণন। অনুসারে বৃষবাশিতে 
আমার জন্ম হইয়াছিল , আব সময়ে সময়ে, কাধ দ্বারাও এ'ড়ে গরুর 
পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবিভূত হইত । 


পিতামহের কথ। যে বর্ণে বর্ণে সতা, ঈশ্সরচন্ত্র তার নিজের জীবনে ত। প্রমাণ 
করেছিলেন । এড়ে গরুব একগু'য়েমিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। 
পদে পদে প্রতিটি কাজে যত তিনি বাধ। পেতেন, তত তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ় থেকে 
দুচতর হয়ে উঠত। গৌঁড়ামির উদ্ধত ভ্র-ভঙ্জির সামনে তার সহজ সরল 
ধুতি-চাঁদর-চটি-পর। বাঙালীর মূত্তিটি বজ্রের মতন কঠোর হয়ে উঠত, উন্নত 
ললাটের তলায় অগ্রশস্ত চিবুকটি নিবাপস নির্মম রূপ ধাঁরণ করত। ক্ষমার 
অযোগ্য ষে তাকে তিনি কখনও ক্ষমা! করতেন ন।। অন্যায় সহ করা তিনি 
সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে মনে করতেন। দয়ার পাত্র যে নয়, দয়ার সাগর 
বিদ্ভাসাগর একবিন্দু বারিও তাকে দান করেননি কোনদিন । তার দয়া 
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চবমভোগীর বদান্ততার বিলাঁদিত৷ ছিল না। তার এঁতিহাসিক উইল তার 
শ্রেষ্ঠ প্রমাপ। যিনি আজীবন ভোগী তিনি সর্বস্ব ত্যাগ কবে স্বনামধন্ত 
হয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাঁসে বিরল নয়। কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের মতন সত্যকাঁন 
আদর্শ ত্যাগীর দৃষ্টাস্ত মানবসমাজে ছুললভ | 

যুক্তিহীন সনাতন অন্ধ বিশ্বাস 9 গৌঁভাঁমিব স্পর্ধিত আম্ফালনের বিরুদ্ধে 
আজীবন যে দবিদ্্র ব্রাঙ্মণতনয় নিয়ে সংগ্রাম কবেছেন, ছেলেবেলায় তাকে 
পরিহাঁস করে 'এঁডে বাছুব” বলা কুল হয়নি । ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও তা জানতেন 
বলে মনে হয়। তা না হলে, শেষ জীবনে নিজেব জীবনচরিত বচনাব সময়, 
তাৰ অসমাপ্ত কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠাব মধো তিনি এই পরিহাসের কাহিনীটকু 
উল্লেখ করে এমনভাবে মন্তবা করা প্রয়োজনবোঁধ কবতেন ন]। 


১৮৫৫ সালে, ৩৫ নছব বয়সে, বিদ্যানাগন যখন সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ 
ছিলেন, তখন এদেশের শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম 
'ও দ্বিতীয় ভাগ বচন] কবেন। খিশুদেব নীতিশিক্ষা দেবার জন্য তিনি প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগেব মধ্যে কয়েকটি ছোঁট ছোট পাঠ রচনা করে সংযোজন 
করেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ভীগের একটি পাঠে (১৯ পাঠ ) গোপালেব, আর 
একটি পাঠে (২৭ পাঠ ) রাখালের গল্প আছে । বাঙালী মাত্রেই গল্প ছুটিন্জানেন। 

গোপাল বড় হুবেধ। তার বাপ মা! যখন ঘা কলেন, সে তাই করে। 

য। পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাঁল খাব ভাল পরিব বলিয়। 

উৎপাত করে ন|। ..গোঁপাঁল যখন পড়িতে যায়, পথে খেল! করে না) 

সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় 
বসে; আপনার জায়গায় বসিয়! বই খুলিয়। পড়িতে থাকে ; যখন গুরু 
মহাশয় নৃতন পড় দেন, মন দিয়! শুনে । 

খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপাঁলও 
খেল। করে । আর আর বালকের! খেলিবার সময় ঝগন্ডা করে, মারামারি 
করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও, কাহারও সহিত, ঝগভ।! 
বা মারামারি করে না। 
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গোপালের গল্পের পর রাখালের গল্প আছে। গোপাল যেমন স্থবোধ, রাখাল 
তেমন নয় । গোপাল ঘা করে না, রাখাল ঠিক তাই করে। গোপাল সুবোধ, 
রাখাল ছুষ্ট,। তাই, 'রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বাঁলকেরই 
রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়। 
শিখিতে পারিবে ন।।, 
বাংলাদেশে গোপালের অভাব নেই। শ্তধু গোপাল নয়, এদেশ নাঁড়,- 
গোপালের দেশ। এদেশের লোকের ধারণা, বসে বসে হাত ঘুরুলেই নাড়, 
পাওয়া যায়, নইলে নাড়, পাওয়া যায় না। গোপাল ও নাডগোপাল পথে- 
ঘাটে অনেক দেখা যায়। স্কুল কলেজের গোপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাল, 
কর্মক্ষেত্রের গোপাল, সংসারের গোপাল, নানারকমের গোপাল আছে বাঁংলা- 
দেশে । রাখালেরও অভাব নেই । কিন্তু বর্তমান সমাজ গোপালদের যতটা নয়, 
রাখালদের উপযোগী তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই বোধ হয় রাখালের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশি কথ! ঈশ্বরচন্দ্র বলেননি । কেবল এইটুকু বলেছেন : 
“বে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।* কিন্তু রাখালের! 
আব কিছু “করিতে পারিবে, কি না পারিবে” সে-সন্বদ্ধে তিনি কিছু বলেননি । 
এদেশেব ছুরস্ত রাখালের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনের গোপন কোণে কোথায় 
যেন গভীর সহান্ভূতি লুকান ছিল, ঘ৷ বাইরে সহজে প্রকাঁশ পেত না। 
গোপালেস চেয়ে বাখালেব সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনেরও সাদৃশ্য ছিল অনেক 
বেশি । একথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেছেন : 
বিদ্যানাগর তাহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি 
সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাঁকে বাপমায়ে যাহা! বলে, সে 
তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোঁপালের বয়মী ছিলেন, 
তখন গোপালেব অপেক্ষা কোনে! কোনে। অংশে রাখালের সঙ্গেই তাহার 
অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন কর৷ দূরে থাক, 
পিত৷ যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া! বসিতেন। 
পিতা যি বলতেন, বান করো, তিনি বলতেন, কান করব না| যর্দি বলতেন, 
খাও, তিনি বলতেন, খাব না। যদি বলতেন, পরিফার কাপড় পর, তিনি 
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বলতেন, ময়ল। কাপড় পর্ব । প্রচণ্ড গে ছিল তীব বাল্যকাল থেকেই । 
তাই পিতা ঠাকুরদাস তার দুরস্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে মধ্যে মধ অন্যদের কাছে 
ঈশ্বরচন্রকে দেখিয়ে বলতেন : 'এই যে দেখছেন, ইনিই সেই এড়ে বাছুর । 
আমার পিতা! পরিহ্াণাসছলে হয়ত নাতিকে এই বলে ডেকেছিলেন, কিন্তু তাব 
পরিহাস খধিবাক্যের মতন সত্য হয়েছে ।, 

গোপালের তুলনায় রাখালের সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকতব সাদৃশ্তেব কথা 
উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন : 


নিরীহ বাংলাদেশে গোপালেব মতো স্থবৌধ ছেলেব অভাব নাই । এই 
ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এব" তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতে। চর্দান্ত 
ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণচবিত্রের অপবাদ ঘুচিয়। যাইতে 
পারে । স্থবোধ ছেলে গুলি পান কবিয়! ভালে চাকব্বিবাকরি ও বিবাহকালে 
প্রচুর পণ লাঁভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্অবাধ্য-অশাস্ত ছেলেগুলিব 
কাছে স্বদেশের জন্ত অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদ! 
নবন্ীপের শচীমাতাব এক প্রবল ছুবন্ত ছেলে এই আশপূর্ণ করিয়াছিলেন । 


বহুকাল পরে বীরসিংহের ভগবতী দেবীর আব এক প্রবল ছুরন্ত ছেলে এই 
আশা আবার নতুন কবে পূর্ণ করেছিলেন । নবদ্ীপের নিমাই, আর বীরসিংহের 
ঈশ্বর, বাংলার ইতিহাসের ছুই স্বতন্ত্র যুগসদ্ধিক্ষণেব দুই আদর্শ যুগপুরুঘ । 

গোপালের মতন স্থবোধ বালকদেব চেয়ে বাখালেব*মতন দুবস্ত বালকদেব 
প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মমতা ও আস্থ! বেশি ছাঁডা যে কম ছিল না, ভাব প্রমাণ তাব 
নিজের কর্মজীবন থেকেও পাওয়া যাঁয়। তিনি নিজে যখন অধ্যাপন! কবতেন 
এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তখন ছাত্রদের অপরাধপ্রবণতার 
দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেও, তাদের ছুরস্তপনাকে কোনদিন তিনি সেকালে 
গুরুমশায়দের মতন কঠোর দণ্ড দিয়ে দমন করতেন না। এ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ- 
দর্শাদের ছু'-একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি। 

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ( ১৮৫১-১৮৫৮ সাল ) 
তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ঝগডা 
মারামারি হত। মারামারির সময় ইট-পাটকেলও ছোড়। হত। সেকালের 
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ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা করে ধার। কথায় কথায় একালের ছাত্রদের অনেক বেশি 
ছুধিনীত ও উচ্ছংজ্খল বলে অভিযোগ করেন, এই এঁতিহাঁসিক দৃষ্টান্তটি তাদের 
কৌট্নুহল জাগাবে। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ তখন একই প্রাঙ্গণে, 
লগ্ন গৃহে ছিল। সংস্কৃত কলেজেব ছাত্ররা ছাদের উপর ইটপাটকেল 
সংগ্রহ করে বাখত এবং মারামারির সমস সেগুলি উপর থেকে হিন্দু স্কুল 
ও কলেজের ছাত্রদের মাথা লক্ষ্য করে ছু'ড়ত। মারামারির ফলে অনেক 
ছাত্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। এক-এক সময় এত গুকতর মারামারি হত 
যে থান। থেকে পুলিশ এসে হাজির হত। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ 
বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়, যিনি “সকল বাঁলকেরই গোপালের মত হওয়! উচিত" 
লিখেছেন, তিনি তখন কি করতেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় দাড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোন্‌ পক্ষের জিত, হয়, কোন্‌ পক্ষের হার হয়। গোঁপাল 
ও রাখালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের এই আচরণ বিস্ময়কর নয় কি? ছাত্রদের 
ইট-পাটকেল ছোড়াছু'ড়িতেও তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধ্ধ হারাতেন না। যখন এমন 
গুরুতর মারামারি পর্যস্ত হত যে গোপালের মতন স্থবোধ ছেলেরা; বিকেল 
চারটায় ছুটির পরেও, বাঁড়ী যেতে পারত না, ক্লাসে জড়সড় হয়ে বসে থাকত 
ভয়ে এবং পুলিশ এসে তাদের মাথ। আগলে বাঁইরে পথে বা'র করে দিত, 
তখনও অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এতটুকু বিচলিত হতেন না। ঈাড়িয়ে দীড়িয়ে 
তিনি ইটপাটকেল সহযোগে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ দেখতেন। কাহিনীটি বিদ্যাসাগরের 
অন্ততম সহযোগী ও অস্তরঙ্গ বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিচ্যারত্রের পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্ব 
(সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাকালে ছাত্র ছিলেন ) তার ছাত্রজীবনের 
শ্বতিকথায় লিখে গেছেন।৪ হুরিশচন্দ্র লিখেছেন : “বিদ্যাসাগর মহাশয় 
দেখতেন, কোন্‌ পক্ষের জিত হয় এবং কোন্‌ পক্ষের হার হয় ।” বিজয়ী রাখালদের 
তিনি পুরস্কার দিতেন কি না, সেকথা তার বন্ধুপুত্র ও প্রিয় ছাত্র হরিশচজ্ 
উল্লেখ করেননি । কিন্তু তিরস্কার যে করতেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

ক্লাসের ছুষ্ট, ছেলেদের লকলের সামনে শান্তি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন বিস্ভাসাগর। যে কোন অপরাধের জন্যই হোক, ক্লাসের অন্তান্ত 
সহপাঠীদের সামনে কোন ছাত্রকে শাস্তি দেওয়৷ তিনি একেবারে পছন্দ করতেন 
না। তাতে কিশোর বালকদের আত্মমর্ধাদাবোধে আঘাত লাগে এবং ক্রমাগত 
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আঘাত লাগার ফলে বালকের নেই বোধশক্কিও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। 
তার ফলে সেই বালকের অস্তনিহিত মানবচবিত্রের পূর্ণাবিকাশ হয় ন'। আধুণিক 
মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের যুগে, একালের শিক্ষাবিদ্রা এসব কথা জানেন । 
কিন্ত আধুনিক শিক্ষার জন্মকালে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই নীতি আমাদের 
দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন৷ “যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া 
শিখিতে পারিবে না'__একথা বর্ণপরিচয়ের পাঠকদের কাছে“দৃষ্টাস্তব্ধপে উল্লেখ 
করলেও, কখনও তিনি রাখালের মতন ছুরম্ত বালকদের অবহেলা বা অপমান 
করতেন না। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তিনি পরিক্ষার নির্দেশ 
দিয়ে দিতেন, ছেলেদের ষেন কখনও এইভাবে শাস্তি দেওয়। না হয়। তখনকাব 
দিনে শিক্ষকরা! ছাত্রদের এই ধরনের শাস্তি দিতে একটুও ঘিধাবোৌধ করতেন 
না। বাঁলকরা যে ভবিষ্যতের সব ছোট ছোট মান্ষষ, তাদের মধ্যেও থে 
মানবিক মান-অপমানবোধ আছে, সে সম্বন্ধে কোন কাওজ্ঞানই ছিল না 
শিক্ষকদের । তখনকার কথা তো! বহু দূরের কথা, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে 
একালে আমাদেব ছাঁত্রজীবনেও দেখেছি, শিক্ষকরা নিধিচারে ছাত্রদের দণ্ড 
দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিগ্ভাসাগরই প্রথম এদেশের রাখালদের মানুষ বলে 
বিবেচন। করেন এবং শিক্ষকদেরও বিবেচনা করতে উপদেশ দেন । কিন্তু তার 
নিদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করে একবার তারই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন 
ইনছ্িটিউশনে (শ্ামপুকুর শীখা ) একটি ঘটন। ঘটে । মেট্রোপলিটন ববিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক একবার একটি ছেলেকে বেঞ্চের উপর দাড় করিয়ে দেন । খবরটি 
বিষ্ানাগর মহাশয়ের কাঁনে পৌছতে তিনি তৎক্ষণাৎ চটি পায়ে দিয়ে উধ্ব শ্বাসে 
বাছড়বাগান থেকে শ্তামপুকুর হেঁটে চলে যান। খবর পেয়ে এতদূর বিচলিত 
হয়েছিলেন তিনি যে, পাক্কি ডেকে পাক্ষিতে চড়ে যাবারও সময় হয়নি তার । 
স্কুলে পৌঁছে তিনি প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠান এবং সমস্ত বৃত্তাস্ত অবগত 
হয়ে তাকে তখনই পদচ্যুত করেন। স্কুলের অন্ঠান্য শিক্ষকরা, এমন কি প্রাতিবেশীরা 
পর্যন্ত, তাঁকে বিশেষ অঙ্থনয়-বিনয় করেন, শান্ত হয়ে, সমস্ত বিষয়টি পুনধিবেচন। 
করবার জন্য অনুরোধ করেন । তিনি অটল থাকেন। কয়েকজন শিক্ষক পদত্যাগ 
করবেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাতেও তিনি বিচলিত হন না। তাদের 
পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে তিনি পরদিন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন ।« 


€ 
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, সামান্য ঘটনা! কিন্ত এরকম সামান্য ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই 
মানবচরিত্রের অসামান্ত দিক উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে । একজন 
দুরস্ত রাখালের অপমানের জন্য বিদ্যাসাগর অবিচলিত চিত্তে এতদূর পর্যস্ত 
করেছিলেন, এবং তাও যৌবনে নয়, শেষজীবনে। মানুষ, তা সে যত ক্ষুদ্র, 
বত নগণ্য মানুষই হোক, বিদ্যাসাগরের কাছে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল 
মানুষ। সেই মানুষকে যখন কেউ অপমান ও অবহেলা করত, তখন বাগে 
তিনি দিশাহারা হয়ে ষেতেন। রাখালদের মতন ছুরস্ত বালকদেরও ষে 
আত্মসম্মানবোধ আছে এবং তাদের সেই বোধ ঘে সন্সেহে জাগিয়ে তোলা 
উচিত, নির্দয়ের মতন দমন করা৷ উচিত নয়, একথ৷ বিষ্ভাসাগর বুঝতেন এবং 
অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিশেষ করে শিক্ষকদের | শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সারাজীবন তিনি এই নীতি প্রয়োগ করাব চেষ্ট৷ করেছেন। স্থবোধ গোপালদের 
নয় শুধু, ছুরস্ত রাখাঁলদের মান্য করে তোলাই ছিল তীর প্রধান লক্ষ্য । মনে 
হয়, রবীন্দ্রনাথের মতন, বিগ্যাসাগরও বুঝেছিলেন যে গোপালের মতন স্থবোধ 
ছেলেগুলি পাশ করে ভাল চাকরিবাকরি পায় এবং বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ 
করে, কিন্তু রাখালের মতন দুষ্ট ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশ! 
কর! যায়। তাই বোধ হয় রাখালের জীবনীলেখক, তার বর্ণপরিচস্ব প্রথম 
ভাগের পাঠের মধ্যে রাখালেব নানাবিধ ছুষ্টামির বিববণ দিয়ে, কেবল এইটুকু 
বলেছেন, «যে রাখালের মত হইবে সে লেখাপড়া। শিখিতে পারিবে না।” তিনি 
এমন কথা বলেননি, “€ঘ নাখালেব মত হইবে সে মান্য হইতে পারিবে না।; 
বর্ণপরিচয়ের পঞ্চমবর্ষায় পাঠকদের কাছে লেখাপড়া! সন্বন্ধেও এর চেয়ে বেশি 
কিছু বল! যায় না, বলা উচিতও নয়। তা৷ ন। হুলে বিষ্যাসাগর মহাশয় হয়ত 
লিখতেন : “ষে রাখালের মত হইবে, সে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইবে না এবং 
পাশ করিতে পারিবে না।; 


ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মতন স্থবোধ ছেলে ছিলেন না, ব্বাখাঁলের 
মতন দছুরস্ত ছিলেন। তা৷ সত্বেও অবশ্ত তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং 
বিস্তার সাগর উপাধিও পেয়েছিলেন। লেখাপড়ায় তার আগ্রহ ছিল খুব। 


জন্ম ও বাল্যকাল ৬৭ 


এই একটি বিষয়ে ছাড়|, আর কোন বিষয়ে গোপালের সঙ্গে তার চরিত্রের স্নিল 
ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে পাঠশালায় ভতি করা হল। বীরমিংছে 
সনাতন সরকার নামে এক গুরুমহাঁশয়ের পাঁঠশাঁল। ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পাত্তাড়ি 
বগলে করে সনাতনের পাঠশালায় যাতায়াত করতে লাঁগলেন। সনাতন 
মাস্টার খুব প্রহারপটু ছিলেন। সেকালের গুরুমশায়রা! সকলেই প্রায় তাই 
ছিলেন। তার প্রহারের দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে ঠাকুরদা পুত্রের "জন্য অন্য একজন 
গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। কালীকাশ্থ চট্টোপাধ্যায় নামে এক কুলীন 
ব্রাহ্মণ বীরসিংহে বাস করতেন। তিনি স্বকৃত ভঙ্গকুলীন ছিলেন এনং 
কৌলীন্তের কল্যাণে বহুবিবাহ করে পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে বাম করতেন, গ্রামে 
থাকতেন না। গুরুগিরির "গুণ ছিল তীব, কিন্ত কৌলীন্যের ব্যবসায়ে অন্নচিন্তা 
দূর করা অনেক বেশি সহঙ্গ বলে, তিনি পাঠশালাব দিকে মন দ্রেননি। 
ঠাকুরদাস অনুসন্ধান করে তাকে বীরসিংহে নিয়ে আসেন। পাঠশাল। 
স্থাপন কবে কালীকাস্ত গুরুমশায় হন। ঈশ্ববচন্ত্র কাঁলীকান্তের পাঠশালায় 
ভতি হন। 

“গোপাল যখন পড়িতে খা, পথে খেল! কনে না, সকলেব আগে 
পাঠশালায় যায়।' গোপালের মতন গোপালের জীবনীলেক ঈশ্বরচন্দ্র কিন্ত 
কখনই তা যেতেন না। পাঁঠশালায় যাবার পথে তিনি খেলা করতেন 
এবং গ্রামবাসীদের নাঁনীভাবে উতান্ত করে তুলতেন। প্রতিবেশী মখুরামোহন 
মগ্ডলের ম। পার্বতী ও স্ত্রী স্বভদ্রাকে বিরক্ত করবার জ্জন্ত তিনি রোজ 
পাঠশালায় যাবার সময় তাদের বাঁডীর দরজার সামনে ময়লা! ফেলে যেতেন। 
শুচিবাধুগ্রত্তদের বিরুদ্ধে ছোটখাট “লোক্যাল” সংগ্রাম বলা চলে। মণ্ডলের 
জননী ও গিন্নী উভয়েই খুব বিরক্ত হতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ভয় দেখাতেন 
এই বলে যে দুর্গা দেবী ও কালীকাস্তের কাছে ঈশ্বরের এই আচরণের কথা 
জানাবেন। একগুয়ে ঈশ্বরুচন্দ্রের জিদ্‌ বাঁড়ত এবং বিরক্ত করার বাসনা 
তাতে আরও উদ্দীপিত হুত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 

_ প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়। দিবার জন্য যে প্রকার 

সভ্যবিগহিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল 

বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই। 


বিদ্ভাসাগ্ধ ও বাঙালী সমাজ ৬৮ 


খত্তবিকই তাই। গুরুমশীয় বা পিতামহীর কাছে নাঁলিশের ভয়ে তিনি 
একটুও বিচলিত হতেন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরও বেশি উপজব 
করতেন। মধুর মণ্ডলের বৃদ্ধ পিতা ছুরন্ত ঈশ্বরকে খুবই ন্মেহ করতেন। 
এবং বালকের দুরুস্তপনার মধ্যে প্রতিভার আভাস পেয়ে মধ্যে মধ্যে তিনি 
পুত্রবধূকে বলতেন : ঈশ্বরকে খবরদার কিছু বলো! না, ওর দুমি মায়ের 
মতন সহা করো" দেখো, ঈশ্বর একদিন মানুষের মতন মানুষ হবে ।, 

গ্রামের প্রতিবেশীর! নয় শুধু, নিরীহ গাছপালারা'ও মুখ বুজে বালক ঈশ্বর- 
চঞ্জের উপদ্রব সহ করত । প্রকৃতির সহাগুণ অসীম । পিভামহী বা গুরুমশায়ের 
কাছে নালিশেরও কোন ভয় নেই সেখানে । ছুবস্তপনার অবাধ স্বাঁধীনত। ও 
'গুযোগ সেখানে পাওয়া ঘায়। পাঁঠশালার পথে ধানের ক্ষেতে ও যবের ক্ষেতেও 
ঈশ্বরচন্দ্র বিচরণ করতে যেতেন। পাঁকা ধানের ছড়া ও যবেব ছড়া তুলে 
তুলে চিবুতেন। একবার ধানের সঙ আটকে প্রায় মবণাঁপন্ন হয়েছিলেন । 
পিতামহী চিৎ করে কোলে ফেলে অনেক কষ্টে সেই স্থঙা বার করে দিয়ে প্রাণ 
ধাচান। এত ছুরন্ত ছিলেন তিনি । রাখাল বেচারাঁর গুরু হবার যোগা। 

ধানগাছও ধার কাছে রেহাই পেত না, আম জীম কাঠাল গাছের তে 
কি অবস্থা হত, তা কল্পনা করা যায় না। বীরসিংহ গ্রামেব গাছপাঁল। দেখে, 
আজও সেই কথা বাঁর-বার মনে হয় । গ্রামের মধ্যে ও আঁশ-পাশে কত সব 
প্রাচীন গাছপাল। ষে আছে, তার ঠিকানা নেই । দেখে বয়স বোঝ যায় না, 
ক্রিন্ত কত বয়স্ক তারা! তালগাছে তাল ফলতেই তো তিনপুরুষ লাগে। 
পাঁচ-ছয় পুরুষের আম-জাম-কাঠাল গাছ, কতই তো আছে গ্রামে। বীর- 
সিংহেও আছে। ঈশ্বরচন্দ্রেব বাল্যজীবনের ছুবস্তপনাঁর নীরব সাক্ষী তাঁরা । 
ঘি তারা! কথা বলতে পারত, তাহলে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ছুষ্ট,মির সমস্ত বৃত্তান্ত 
শরনে এখানে আমি লিপিবদ্ধ করতে পারতাম । সেই সব গাছতলায় আমি 
বহুবার বসেছি, ঘুরে বেডিয়েছি, বীরসিংহ গ্রামে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলার 
কোন স্বতিকথ। শুনিনি। কেবল অঙ্ভব করেছি তাঁর ছেলেবেলার চঞ্চলতা। 
পাঁয়ের চিহ্ন আক! রয়েছে মনে হয়েছে। সমস্ত বীরনিংহ গ্রাম জুড়ে বালক 
ঈশ্বরচন্দ্রের দৌরাত্ম্য পদধ্বনি আজও যেন শোনা যায় । 


জন্ম ও বাল্যকাল ৬৯ 


গ্রাম প্রায় সেই গ্রামই আছে, বাংলার অন্তান্ত আরও অনেক গ্রামের 
মতন। পরিবর্তনের ঝড় বন্ষে গেছে অনেক, কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মগ্ডলরা, গুটিরা, সকলেই আছেন । আরও 
অনেক পরিবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । দরিব্র গ্রাম, মেহনতী মানুষের বাস 
বেশি। ধনিক জমিবারের কোন প্রাসাদের চিহ্ন নেই কোথাও বীরসিংহ 
গ্রামে। আভিজাত্যের ভয়ম্তপ বা অন্তমিত জৌলুস কোথাও কৌতৃহলীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে না । “বীকুড] রায়? ধর্মঠাকুরের আর শীতলানন্দ শিবের 
প্রাচীন দেবালয় আছে। আর আছে মাটির ঘর, মাটির গৃহ, যে-ঘরে 
ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন, ষে-গৃহে তিনি মানুষ হয়েছিলেন । বাংলার নিজস্ব, 
ঘর, নিজন্ব গৃহ, বাংলার প্রকৃতির উপাদানে তৈরি। কৃত্িমতা নেই তার 
মধ্যে। গ্রামবাসীর! প্রধানত সেই শ্রেণীর মান্য, মাটির সঙ্গে জীবনের যোগা- 
যোগ ধাদের গভীব। তীরা কৃষক, তারা জেলে, তাঁরা বাগদী। বীরসিংহে 
তদের বাসই বেশি । ব্রা্মণ বৈদ্য কায়স্থ-প্রধান গ্রাম নয় বীরসিংহ। অধিকাংশ 
গ্রামবাসী দবিদ্র হলেও, খাঁটি মানুষ তীরা। দরিদ্র ত্রাঙ্মণসস্তান ঈশ্বরচন্দ্র 
ছেলেবেলায় এই দরিত্র খাঁটি মাহুষগুলির মধ্যে মাঘ হয়েছিলেন । কৃষক 
জেলে বাঁগদীর ছেলেবাই ছিল তাঁর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, দৌরাস্ম্যের 
সহচর। কোন ধনীর ছুলাল তীর বাল্যকালেব সঙ্গী ছিল না। মাছষের 
সঙ্গে মানুষের পার্থক্যবোধে ছেলেবেলা থেকে তাই তাঁর মনে কোন দীন- 
হীনতার আত্মন্নানিকর তাবের উদয় হয়নি। নিজে তিনি যেমন দরিদ্র ছিলেন, 
তীর সঙ্গীবাও তেমনি দরিদ্র ছিল। "সাহচর্ষের ফলে কোনরকম আত্মগ্লানি 
বোধ করার স্থযৌগ ছিল না তীর। তাই পরিণত জীবনে তিনি তীব্র আত্ম- 
ম্ধাদাবোধ নিয়ে, সহজ সরল অরুত্রিম মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন । 

এই প্রারকতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথ! না জানলে বা বুঝলে, বিষ্যা- 
সাগর-চরিত্রের মহত্বের প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। 


নাঁগরিক পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মান্ষের বৈষম্য ঘেমন বিকটভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে, গ্রাম্য পরিবেশে ত| সাধারণত করে না। তার কারণ, সামাজিক 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৭৩ 


স্তরে ওঠা-নামার শক্তিগুলি শহরের মধ্যে, গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় । 
বিজ্ঞানীরা যাকে সামাজিক “এলিভেটাঁর' (5০০181 €15৪1919 ) বলেন, শহরেই 
তাৰ প্রাধান্ত বেশি। তাই শহুরে সমাঁজে উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে ওঠা-নামাঁর 
গতি ( 57০81 19011) ) অনেক বেশি তীব্র । উত্খানের ও পতনের বেগও 
বেশি। শহরের বৈশিষ্ট্যই তাই বৈষম্য, আধুনিক শহরের ।* এই বৈষম্যের 
মধ্যে কোন বালকচরিজ্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় না, হতে পারে না৷। 
মন্সতাত্বের পূর্ণ বিকাশ পদে-পদে ব্যাহত হয় । ঈশ্বরচন্দ্র ষে সামাজিক পরিবেশে 
জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, বৈষম্যের চেয়ে সাম্যই ছিল তার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । কোনরকম বৈষম্যের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ববোধ, আত্মমধাদাবোধ ও 
মঙ্গষ্যত্ববোপ ক্ষুপ্ হবনি। বিশেষ করে, বীরসিংহের অনাভম্বর পরিবেশ তার 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ পবিষ্ষাঁৰ কবে দিয়েছিল । সুস্থ, সবল ও সাধারণ 
মান্ষের সাহুচধেই তিনি প্রতিপাঁলিত হয়েছিলেন । তাঁই জীবনের শেষ দিন 
পর্ষস্ত সুস্থ 'ও সবল মনই ছিল তাঁর সবচেয়ে বভ সম্বল ও সম্পদ । 

কলকাতা শহরের তখনকার কোন স্কুলে, ধনিক রাঁজা-মহারাজা ও 
দেওয়ান-বেনিয়ানের পুত্রদের সঙ্গে যদি তিনি বিনা বেতনে লেখাপডা৷ শিখতেন 
ছেলেবেলায়, তাহলে তিনি যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ হলেও, এ রকম স্ুস্ক ও সবল 
মনের মালিক হতেন কি ন। সন্দেহ! গুকমশায় কাঁলীকাস্তের পাঠশালায় 
যাবার পথে ঘি তিনি গ্রামের গদাধরদের সঙ্গে হাড়ু-ডুড়ু না খেলতেন, মথুর 
মণ্ডলের মতন সরল প্রতিবেশীদের বিরক্ত করার স্বাধীনতা না পেতেন, মাঠে 
মাঠে আর ধানক্ষেতে ছুরস্ত রাখালের মতন যদৃচ্ছ! স্বাধীনভাবে ঘুরে না 
বেড়াঁতেন, তাহলে তিনি পরিণত জীবনে হয়ত অন্য কোন স্বনামধন্য পুরুষ 
হতেন, কিস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে পারতেন না। 
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বাংলার হাজার হাজার বৈচিত্রাহীন গ্রামের মতন বীরসিংহও একটি গ্রাম। 
বার মাসে তের পার্বণের বাঁধাধরা ছকের মধো একটাঁন। জীবনের ধারা বয়ে 
যায় সেখানে | বত্সরান্তে একবার ধর্মঠাকুরের গাজনের সময় সকল শ্রেণীর 
গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রীণচাঞ্চল্য দেখ! দেয়। ধর্মে গাঁজনই হল এ-অঞ্চলের 
সব চেয়ে বড় উৎসব । গ্রামের পর গ্রাম উৎসবেব জনববে মুখর হয়ে ওঠে। 
উৎসব শেষ হয়ে যায়। আবার সেই গতাহ্ুগতিকতার বিষগ্নতা ছেয়ে 
ফেলে গ্রাম। 

তুলমীতলায় প্রণাম করে সন্ধণ দেন ভগবতী দেবী । মনে মনে হয়ত 
বলেন : “আমার ঈশ্ববকে একটু স্থবুদ্ধি দিও জগদীশ্বর ! একটু ধীর-স্থির করে৷ 
তাকে ।” ঈশ্বরের কথ] কি ঈশ্বর শোনেন? 

ঈশ্বর তখন মাঠে-মাঠে দাপাদাপি হুটোপাঁটি কবে ঘরে ফিরেছে হয়ত, 
গুটিদের আর মগ্ডলদের ছেলেদের সঙ্গে । উপদ্রত ও নিষাতিত প্রতিবেশীর! 
এসেছে তাঁর পিছনে-পিছনে । ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁদেব অনেক অভিযোগ, বালক 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে । 

অভিষোগ থাকারই কথা! কার মুর্গাতে ধান খেয়ে গেল, কার বক্‌রীতে 
নটেগাছটি মুড়িয়ে দিলে, তাই নিয়ে ষে গ্রাম্যসমাজে খগ্ডগ্রলয় বেধে যায়, সেখানে 
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বান্কাক ঈশ্বরচন্জ্রের উৎপাতে যে ফরিয়াদীরা! বাড়ীর সামনে ভিড় করে দাড়াবে, 
অন্তত তর্কভূষণ মহাঁশয়কে তাদের নালিশটুকু জানাবার জন্য, তাতে আশ্চর্ধ 
হবার কিছু নেই। 

বামজয় ও ছুর্গা দেবী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমস্ত মোকদ্বমমার নিষ্পত্তি করেন 
প্রতিদিন । কেউ খুশি হয়, কেউ হয় না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা চাপা 
অসস্ভোষও দেখ! দেয় গ্রামের মধ্যে। কারও কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গ্রাম- 
বৃদ্ধরা ধৈর্য ধরে সহ করতে বলেন। অনেক বালকের অনেক চাপল্য দেখেছেন 
তারা । কিন্ত ঈশ্বরের বালকস্থলভ চাপল্যের মধ্যে ষে শক্তির প্রাচুষ উপ্‌চে 
পড়ে, ত৷ সামাগ্ঠ শক্তি নয়, এ ষেন তারা বহছুদশীর স্বাভাবিক বোধশক্তি দিযে 
বুঝতে পারেন । 

সন্ধ্যা হয়ে ষায়। মাটির প্রদীপ জেলে দুর্গ! দেবী ছুরস্ত নাতিটিকে ডাক 
দিয়ে বলেন- -পড়তে বস। ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসেন। কি পড়বেন? ছাপা বই 
কোথায় তখন? বর্ণপরিচ় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, 
এসব তো৷ তখনও লেখ! হয়নি । যিনি লিখবেন, তিনিই তে৷ মাটির প্রদীপ 
জেলে পড়তে বসছেন, পিতামহীর আদেশে । কি পড়বেন তিনি? বালকদের 
পাঠোপযোগী কোন পাঠ্যপুস্তক তখনও ছাপ! হয়নি । ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, 
বাংলাদেশের ছাঁপাখানারও বাল্যকাল বল! চলে । 

লেখাপড়ার লেখাটাই ছিল তখন আসল, পড়াট। ছিল নকল । অর্থাৎ 
আবৃত্তি, পু'থির পাঁঠাভ্যবস | অক্ষরের উপর দাগ! বুলিয়ে লেখ। অভ্যাস করতে 
হত, আর আবৃত্তি করে মুখস্থ করতে হত প্ু'খির পাঁঠ। প্রথমে তালপাতে 
লেখা আরম করতে হত, তার পর লেখার উন্নতি হলে কলাপাতে। ছোট 
একাটি বদবার আপনে ব! মাছুরে তালপাতা৷ জড়িয়ে নিয়ে গুরুমশায়ের 
পাঠশালায় যেতে হত। তাকে পাত্তাড়ি বলত। পাঠশালায় যেমন, বাড়ীতেও 
তেমনি, পাত্তাড়ি বগলে করে পড়তে বসতে হত । 

তখন ছেলেদের মাথায় বড় বড় চুল রাখবার প্রথ। ছিল। কিশোর ও যুবক 
ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মতন দীর্ঘ কেশ শোভা পেত। ছেলেরা অনেক 
বয়স পর্বস্ত হাতে রূপোর বালা পরত। ঈশ্বরচন্জ্রের ছেলেবেলার কোঁন ছবি 
নেই, থাক! সম্ভবও নয়। থাকলে হয়ত দেখ! যেত, তখনকার সামাজিক প্রথ! 
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মতন, তার মাধাঁতেও বড় বড় চুল ছিল এবং পিতামহী ছূর্গা। দেবী৷ সেই চুল 
চুড়ো কৰে ঝুঁটি বেধে দিতেন। কোন কোন ছেলের মাথায় ঝুঁটিতে রূপোর 
বকুল-ফুল বেঁধে দেওয়। হত এবং হাতে থাকত রূপোর বালা। তখনকার প্রাস্স 
সকল স্তরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের এই ছিল বাল্যকালের বেশ। 
রামজয় ও দুর্গ] দেবী তাদের আদরের জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে যে এ ছাড়া অন্য কোন 
আধুনিক বেশে সাজিয়ে রাখতেন তা৷ মনে হয় না। বিশেষ করে, গ্রাম্যসমাজে 
বালকদের এ বেশ ছাড়া অন্ত বেশ তখন দেখা যেত না। 

মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, পাত্তাড়ি বগলে করে, ছোট একখানি ধুতি পরে 
( হাঁফপ্যাণ্টের যুগ তখনও আসেনি ), বালক ঈশ্বরচন্দ্র ফাতায়াত করতেন 
কালীকান্তের পাঠশালায় । যাতায়াতের পথে, যত প্রকাবে সম্ভব, প্রাতিবেশীদের 
উপন্রব করতেন। গ্রীমের ছেলেদের সঙ্গে কপাটি খেলতেন, ডাগ্ডাগুলি 
খেলতেন, কুস্তী করতেন। আম জাম পেয়ারা লিচু, গাছ থেকে ইচ্ছ। মতন 
ছি'ড়ে খেতেন । এ সব প্রায় তার দৈনন্দিন কীতি ছিল বাল্যকালের। ভয়ডর 
বলে বিশেষ কিছু ছিল না। জীবন্ত বা মত কোন ভূতের ভয়েই তিনি অভিভূত 
হননি কোনদিন । এদিক থেকে, মন্যুদ্ধে ভাল্লুকবিজ্ঞয়ী ছূর্জয় রামজয়ের 
স্থযোগ্য পৌত্র ছিলেন তিনি । 

প্রতিবেশীদের আপত্তিতে ব৷ হুমৃকিতে স্বভীবতঃই তিনি বিচলিত হতেন 
না। তা! ছাঁড়া, ঘে-কোঁন আদেশ ব| নিষেধ তাঁর উপর আরোপ করা হচ্ছে 
বুঝতে পারলে, তিনি ছেলেবেল৷ থেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, এব", 
ঠিক তার বিপরীত কিছু না৷ করে যেন স্বস্তি পেতেন না। অধিকাংশ সমস 
তাই উন্টো৷ কথ! বলে তাঁকে দিয়ে সোজ। কাজ করাতে হত। গুরুজনর! 
এই কৌশলেই তাঁকে মানুষ করতেন । 

এহেন ঈশ্বর যে প্রতিবেশীদের ওজর-আপত্তিতে কি রকম আচরণ 
করতেন, তা সহজেই করনা কর। যায়। বাধা পেলেই, সেই বাধাকে লঙ্ঘন 
করার জন্য তার জিদ্‌ বেড়ে েত। শুধু ছেলেবেলার নয়, এটা ছিল তার 
সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় কেবল তার আভাস 
পাওয়া ঘেত তীর ছুধিনীত ছুরস্তপনার মধ্যে । মণ্ডলদের গিনীকে জালাতন 
করে! না বললে, পরদিন আরও বেশি করে জালাতন করান মতলব করতেন 
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ত্িনি। গাছের আম পেড়ে খেও ন| বললে, হয়ত তাঁর ইচ্ছা করত, আম 
গাছটাকেই উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে । এই ছিল তাঁর গ্ররুতি। ম্বাভাবিক ইচ্ছ?- 
পূরণে বাধ। দিলে বালকের সমগ্র সন্ত। বিদ্রোহ করত । মনে হয় যেন কোন 
বাধা, কোন শাসন তিনি সুবোধ বালক গোপালের মতন মাথা হেঁট করে নীরবে 
মেনে নেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি । 

বর্ণপবিচয় প্রথম ভাগের রাখাল বেচারা, যদি তাঁর জীবনীলেখকের এই 
জীবনকাহিনী জানত, তাহলে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকত নিশ্চয় ! 


ইতিহাস কোন একটি স্থানের সীমানার মধ্যে, অথবা কোন একজন ব্যক্তির 
জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেতিহাসও নয় । কালের ষাত্রাই 
হল ইতিহাস। একই সময়ে, একই কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির 
জীবনের উপর দিয়ে ইতিহাসের মোত বয়ে যায়, কাঁলল্রোত ও ঘটনাকস্োত। 
ঈশ্বরচন্দ্বের বাল্যকালেও গেছে। সেই শ্রোতের তরঙ্গের তারতম্য থাকে, 
দেশতেদে স্থানভেদে ও পাত্রভেদে সাদৃশ্ঠও থাকে । সেইসন তারতম্য 'ও 
সাদৃশ্ট বিচার করে, সব কিছু নিয়ে সমগ্র ইতিহাসের যাত্রাপথ আকা-বীকা 
উচু-নিচ গতিরেখায় বূপায়িত হয়ে ওঠে । 

ইতিহাসের এই সমগ্র গতিশীল বূপটি ধরবার জন্য, ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র 
জবয্মকালে, বীরসিংহ গ্রীম থেকে আমাদের ইংলগ্ডের লগ্ডন শহরে প্স্ত দৃষ্টি 
প্নেলতে হয়েছিল। কলকাতা শরহরে তো! হবেই। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, ১৮২০ 
থেকে ১৮২৮ সাল, কেবল বীরসিংহে সীমাবদ্ধ ছিল না । তার সমসাময়িক আরও 
অনেক বাক্তির বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে আরম্ভ অথব! 
শেষ হয়েছিল । সকলেই তাঁর। বীরসিংহে জন্মাননি । বীরসিংহ থেকে দূরে 
অন্তান্ত গ্রামে তাঁরা জন্মেছেন, অথবা কলকাতা শহরে । ঘটনাক্রোতও কেবল 
বীরসিংহে আবন্ধ হয়ে ছিল না, অন্তান্ স্থানের উপর দিয়েও বয়ে গিয়েছিল। 
১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল কেবল বীরসিংহের বালক ঈশ্ববচন্দ্রে জীধনে আসেনি, 
আরও অনেকের জীবনে এসেছিল। তদের সকলের কথ ঈশ্বরচন্দ্র গ্রসঙ্গ 
জানবার দরকার নেই । কিন্তু ধারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর জীবনের 
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ধারাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছেন, ঘটনার আবর্তে নবযুগের এতিহাসির 
কর্মক্ষেত্র কলকাতা শহরে 'এসে ধারা টৈশোরে ও যৌবনে তার সঙ্গে মিলিত 
হয়েছেন, তাদের কথ! কার না জানতে ইচ্ছ। হয়! না জানলে যেন তাকেও 
সম্পূর্ণ জান। হয় না। 

রঙ্গমঞ্জের বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকপাত করে অভিনেতার চরিত্রটি 
যেমন ফুটিয়ে তোল! যায় দর্শকের চোঁখের সামনে, এও কতকটা তাই । বিভিন্র 
জীবন ও ঘটনার আলোয় একট] বিশেষ জীবন তাব সমগ্রত। নিয়ে যেমন 
দৃষ্টিপথে উদ্ভাপিত হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতে হয় না। 


বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রতিবেশীদেব উপদ্রব করছেন, কালীকান্তের 
পাঠশালায় পড়ছেন, তখন ছ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রায় তাই 
করছিলেন কলকাতা শহরে । তবে বীরসিংহেব সঙ্গে কলকাতা৷ শহরের যেমন 
পার্থক্য ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের উপপ্রবেব সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের উপদ্রবেরও তেমনি 
পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় বছর তিনেকের বড 
ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র খন কালীকান্তের পাঠশালায় ভতি হন, দেবেন্দ্রনাথ তখন 
রামমোহন রায়ের 'আযংলে!-হিন্দু" স্কুলে ভরি হন। রাঁমমোহনের স্ুলটি ছিল 
হেছয়! পুক্ষরিণীর ধারে । রামমোহন রাঁয়ের পুত্ত বমাপ্রসাদ রায় দেবেন্দ্রনাথের 
সতীর্থ ছিলেন। প্রতি শনিবাঁব বেল! ছু'টোর সময স্কুলে ছুটি হলে দেবেন্দ্রনাথ 
রমাপ্রসাদের সঙ্গে েতেন বাঁমমৌহনেব মাঁনিকতলার বাঁগাঁনে। সেখানে গিয়ে 
তিনি খুব উপভ্রব করতেন। বাগানের গাছ থেকে লিচু ছিডে, কডাইশ্ু টি 
ভেঙ্গে, তিনি মনের স্থখে খেতেন। বীরসিংহের মগ্ডলদের বাগান নয়, ব্বয়ং 
রামমোহন রায়ের কলকাতার বাড়ীর বাগান। মনের স্থখে খেতে বাধ! 
নেই। একদিন রামমোহন বললেন দেবেন্্রনাথকে, ব্রাদার! রোডে 
হুটোপাটি করে বেড়াও কেন, এখানে বসো। যত লিচু খেতে পার, এখানে 
বসে খাঁও।” মালিকে ডেকে তিন্নি লিচু পেড়ে দিতে বললেন। থাঁলা-ভরা, 
লিচু এল, দেবেক্্রনাথ মহানন্দে খেলেন।৯ সামনে লোভনীয় লিচুর থাল, 
পাঁশে খজুচরিত্র রামমোহন রায়। ক'জনের বাল্যজীবনে এরকম দুর্লভ 
অভিজ্ঞতা লাভের স্থযোগ ঘটে ? দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটেছিল । এই বাল্যস্থতি 
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সারাজীবন তাকে অন্থপ্রাণিত করেছে। কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগী ও 
শুভাহুধ্যায়ী হুহদ্দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য ছিলেন। তীর প্রতিষ্ঠিত 
“তত্ববোধিনী সভা” ও “তত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যক্ষতাঁবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দু'জনের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্যে 
কত পার্থক্যই যে ছিল, কল্পনা কর! যায় না। গ্রীয্যসমাঁজের কূপের মধ্যে, 
মণ্ডক-পরিবে্টিত হয়ে ঈশ্বরচ্জের বালাজীবনের দিনগুলি কেটেছে। দেবেন্র- 
নাথের ছেলেবেলা! কেটেছে, রামমোহন ও তীর সঙ্গীদের সাহচর্বে, বিষণ 
কলকাতা৷ শহরে, উদ্দারতাঁর সমুক্রতীবে । 

বীরসিংহ থেকে দুরে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা চুগী গ্রামে ১৮২০ 
সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী বন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 
'নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। বয়সে ছুই বন্ধু কয়েক মাসের ছোঁটবড় ছিলেন । 
'ঈশ্বরচন্্র খন কাঁলীকান্তের পাঠশালায় পড়তেন, অক্ষয়কুমার তখন গুরুচরণ 
গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যারস্ত করে, আমিউদ্দীন মুনন্ীর কাছে ফার্সী শিখছেন 
এবং গোপীনাথ তর্কবালঙ্কারেব টোলে সংস্কৃত পডছেন। ছু'জনের প্রাথমিক 
শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেকালের সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের 
ফার্সী খিখতে হত চাকরীর জন্য । অক্ষয়কুমান সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান 
ছিলেন। তাঁর পিতামহ বর্ধমান রাজবাড়ীতে কর্মচাঁবী ছিলেন এবং পিতা 
টালির নালার খাজাঞ্চিগিরি ও দারোগাগিরি করতেন। ফার্সী তাকে সেইজন্য 
শিখতে হয়েছিল।২ ইঈশ্বরচন্দ্রেব সে সমস্যা ছিল ন|। তিনি ছিলেন অতি 
দরিত্র ত্রাক্মণ পরিবারের সন্তান। গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করে, অধ্যাপনা কবে 
জীবন যাঁপন করাই ছিল তীদের পরিবারে আদর্শ । তাই ফার্সী শিক্ষার তার 
প্রয়োজন হয়নি। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় এক বয়সে একই সময়ে 
কলকাতা শহরে এসেছিলেন । তার অনেক পরে ছু'জনে কর্মজীবমে মিলিত 
হয়েছিলেন, কলকাতা! শহরেই । বীরসিংহ ও চুপী গ্রামের এই ছুই বাঁলকই' 
পরবর্তী জীবনে বাংল! গগ্তাষাকে আধুনিক সাহিত্যের ভাষারূপে গড়ে 
তুলেছিলেন । 

কলকাতা শহরের দক্ষিণে রাঁজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোতা৷ ইত্যাদি গ্রামে 
সেকালে বেশ প্রসিদ্ধ একটি বিষ্ভাসমাঁজ গড়ে উঠেছিল, স্থানীয় জমিদারদের 
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পোঁষকতায়। এই বিদ্বাসমাজের পরিবেশে ১৮২* সালেই ঈশ্বরচজের অন্ততম 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী, শিবনাথ শান্্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিস্বাভূষণ চাঁংড়ি- 
পোত৷ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকাস্তের পাঠশালায় 
পড়ছেন, দ্বারকানাথও তখন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ও আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে 
পডছেন। তাঁর আর একজন স্থহদ গিরিশচন্দ্র বিষ্ারত্ব পাশে বাজপুর গ্রামে 
১৮২২ সালে জন্মেছিলেন ৷ মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, পাত্তাডি বগলে করে তিনিও 
পাঠশালায় যেতেন, ঈশ্বরচন্দ্রেব মতন। প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
বয়সে শঈঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিন চার বছরের বড ছিলেন। নদীয়া জেলার 
বিশ্বগ্রামে তারও বাল্যকাল পাঠশালাষ 'ও টোলে পড়ে কেটেছিল। বিদ্াভৃষণ, 
বিদ্যারত্ব, তর্কাঁলঙ্কাব "ও ঈশ্ববচন্ত্র সংস্কৃত কলেজে এসে মিলিত হয়েছিলেন, 
কলকাতা শহবে ।২ 

ঈশ্বরচন্দ্র যখন বছর তিনেকের শিশু, নবযূগমস্ত্রের তকণ শিক্ষক ডিরোজিও 
তখন চৌদ্দ-পনেব বছরের কিশোর । ড্রামণ্ডের ধর্ম তল! আযাকাডেমীতে 
পাঠ শেষ করে তিনি স্থুল ছেড়েছেন চৌদ্দ বছব বয়মে। ছু'তিন বছর 
চাকরি করে, ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন ।$ 
পাঁত্তাঁড়ি বগলে করে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তখন সবেমাত্র বীরসিংহ গ্রামে 
কালীকান্তের পাঠশ।লায় যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। কৃষ্চমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, রসিককষ্ণ মল্লিক, হুরচন্্র ঘোষ, বামগোপাল ঘোঁধ, *রাঁধানাথ 
শিকদার, রামতন্গু লাহিড়ী, দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যশয়, প্যারী্াদ মিত্র, 
সকলেই তখন হিন্দু কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন । ইয়ং বেঙ্গল 
দল নবজ্ীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন তখন । 

ঈশ্বরচন্দ্র তখন তালপাঁত৷ থেকে কলাপাতায় লেখা আরম্ভ করেছেন। 
সকল রকমের বাংলা অক্ষর লিখতে, নাম লিখতে, চিঠিপত্রা্দি লিখতে 
শিখছেন তিনি। শুভস্করের অন্ক শিখছেন, নাম্তা মুখস্থ করছেন। কালী- 
কাস্তের সন্গেহ তত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে দীগ!। বুলোচ্ছেন। বীরসিংহ গ্রামে 
কাঁলীকান্তের পাঠশীলায় যখন এই শিক্ষ/! চলেছে, তখন কলকাতা শহবে 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক ভিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল দলের ভাবী নায়কদের শিক্ষ] 
দিচ্ছেন। গুরুমশায় কালীকাস্ত তার ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন 
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শুভক্কর, আর নবীন বাংলার তরুণ শিক্ষক ভিরোজিও তীর ছাত্রদের শিক্ষা 
দিচ্ছেন বেকন, হিউম, লক্‌, টম পেইনের নতুন সমাঁজদর্শন ও জীবনদর্শন। 
ইতিহাসে একই সমযে এইসব ঘটন|। ঘটছে। বীরসিংহ গ্রামে ও কলকাত৷ 
শহরে। ১৮২৬ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে । 

শ্ুভঙ্করের দেশে বেকন, হিউম, লক, টম পেইনের আবির্ভাব হয়েছে, 
একথা গুরুমহাশয় কালীকাস্ত বা৷ তীর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেউই জানতেন না। 
ডিঝোজিও বা তাব ছাত্ররাও তখন জানতেন না| যে বেকন, হিউম, লক্‌, 
টম পেইনের আদর্শের স্ৃষোগ্য ধারক ও বাহক, বাংলার এক অখাতি 
গ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালায় শুভম্করের অন্ক কঘছেন এবং পত্রলেখা শিখছেন । 
নবযুগের আদর্শেব নতুন মহাঁতীর্থ কলকাতা মহানগরের মহাঁপাঠশালার* 
একই প্রাঙ্গণে তখনও তাদের মিলন হয়নি। 


এদিকে ১৮২০-২১ সালের মধ্যে, লটারি কমিটির উদ্যোগে, ভাগীরঘথীর 
পূর্বতীবের কয়েকটি গ্রীমসমষ্তি, দীর্ঘকালের গ্রাম্য বেশ ছেড়ে অতিক্রুত 
আধুনিক শহরের রূপ ধারণ করছিল । কলকাতায় গ্রামা পথঘাট, জলা" 
জঙ্গল, খাল-পুক্করিণী তখনও পর্যাঞ্চ পরিমাণে ছিল । জলা-পু্ষরিণী বুজিয়ে, 
নতুন নতুন ট্ট্যাঙ্ক' কেটে, ড্রেন ও ত্রীজ তৈরি কবে, কাচা গ্রাম্য পথের 
বদলে পাক] রাস্তার পরিকল্পনা করে, লটারি কমিটি বাংলার নবযুগের 
মহানগরের ভিত্‌ পত্তন করছিলেন। কলকাতার অধিকাংশ বাভীই ছিল 
তখন মাটির ঘর, নানা জাতের সব লোকজন নিয়ে ছিল পাড়ায় পাড়ায় 
গ্রামাসমাজ। সেই সব গ্রাম ও গ্রাম্সমাজ উচ্ছেদ করে, ইট-পাথরের 
রুক্ষ ও দৃঢমৃতি নিয়ে, কলকাতা৷ শহর গড়ে উঠছিল। যুগের গুণে মাটির 
গুণও বদলাচ্ছিল। গ্রামের নিঃস্ব মান্গষের মতন মাটিও নিঃন্য, কোন মূল্য 
নেই তার। কিন্তু শহরের মানব আর নিঃন্য নয়, নিয়তির নিগড়েও 
বাঁধা নয় তার জীবন। গ্রাম্যসমাজের ছকৃকাটা বীধাঁধরা বৈষম্য নেই 


* “হিন্দ, কলেজ'কে 'আ্যাংল!-ইঙিয়ান কলেজ' ও “নহাপাঠশালা'ও বল! হত। 


বালাকালের সমাজ ৭৯ 


সেখানে । শহুরে সমাঁজ পরিবর্তনশীল ও প্রবহমান। তার ধনৈশ্বব ও তাঁর 
নিঃস্বতা ছুইই নির্মম। কলকাত। শহরে মাটির মুল্য ও মাহুষের মূল্য 
ছুইই একসঙ্গে বদলাতে লাঁগল। পতিত জমিতে টাকান ফসল ফলতে 
লাগল। যেসব জমির বিঘ! হিসেবেও বাজারদর গণনা করা হত না, 
কাঠায় কাঠীয় তার টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব হতে আরম্ভ হল। লটারি 
কমিটির অপ্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতার কেন্ুস্থলে, সিমল। 
অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গী পধন্ত, ১৮২০ সালে গডে ১০*-১৫০২ টাকা কাঠা- 
দঝে তারা জমি কিনেছেন। জমির মালিকরা! প্রচুব উদ্বৃত্ত টাক! বিনা 
মেহনতে পেয়ে নতুন ধনিক হয়েছেন। উন্নত জমি পরে লটাবি কমিটি 
আবার গড়ে ৩০০২ টাক! কাঁঠা-দরে পুঅরায় বিক্রী করেছেন। একই জমি 
সারংবার হস্তাস্তরিত হয়ে “বিনা আবাদে' সোনা ফলিয়েছে । শহবের পর্সি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানষেরও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে ।« নতুন পেশ! 
ও ধান্ধ! নিম্নে নবযুগের শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরে | 


কলকাতা শহরের সমাজ তখন কোন্‌ পথে চলেছে ? বাঁঙীঁলী সমাজ ? 

বাংলার সমাজবিস্তাসে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে এর মধ্যে 
এবং তার শেষ হয়নি, তখনও হচ্ছে । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ ও 
১৮২৫ লালে “কলিকাতা কমলালয়' ও “নববাবু-বিলাস' নামে ছুস্থানি বই 
লেখেন। ব্যঙ্গরচন! হলেও, বাঁডাঁলী সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্তাসের ষে পরিষ্কার 
ইঙ্গিত আছে তার রচনার মধ্যে, তা প্রণিধানযোগ্য । 

“কলিকাতি৷ কমলালয়ে”র মধ্যে বিষয়ী ভদ্রলোকদের তিনটি ধাঁরাঁতে ভাগ 
কর! হয়েছে। প্রথম, ধারা বড় বড় কাজ করেন, “অর্থাৎ দেওয়ানি ব। 
মুচ্ুদ্দিগিরি কণ্ম করিয়া থাকেন, এবং “অপূর্বব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি 
পরিধান করিয়। পাল্কী বা অপূর্ব একটারোহণে কর্ধস্থানে গমন করেন।” 
দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত লোক, "অর্থাৎ ধাহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অরযোগে 
আছেন। রীতিনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার প্রায় একই, “কেবল দান 
বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য ।' তৃতীয় ধারাকে ভবানী- 
চরণ দরিদ্র অথচ ভত্রলোক* বলেছেন এবং চারিত্রিক ধারা। এদেরও প্রায় 
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একরকম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। “কেবল আহার ও দাঁনাদি কর্মের লাঘব 
আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহবি কেহ মেট কেছব। 
বাজারসরকার ইত্যাদি কর্শ করিয়া থাকেন” । এ ছাড়া, 'অসাঁধারণ ভাগ্যবান, 
বলে আর একটি স্বতন্ত্রপ্রেণীর কথা ভবানীচরণ উল্লেখ করেছেন, "ভগবানের 
ফপাতে ধাহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে 
কাহার বা! জমিদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যাধ্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়” । * 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম পাদে, কলকাতা শহরে, বাঙালী সমাজে নতুন 
মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছিল কিভাবে, তার মোটামুটি আভাস 
পাওয়। যায়, “কলিকাতা! কমলালয়ে”র এই বিশ্লেষণ থেকে । প্রধানত এখানে 
বিষয়ী ভদ্রলৌকদের কথা বল! হয়েছে, অর্থাৎ খাঁরা চাকরিবাকরি, ব্যবসা- 
বাণিজা করে বিভবান ও ভদ্রলোক দুইই হয়েছেন, তাদের কথা। এ এক 
নতুন ধরনের সমাজবিন্যাস। এরকম সামাজিক শ্ররেণীবিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব 
ছিল ন1। বিষয়কর্ণে ধনসঞ্চয় কবলে সামাজিক উচ্চশ্রেণীর অস্ততুক্তি হবার 
কোন সম্ভাবনা! ছিল ন৷ তখন । যেমন আমাদের দেশে স্বর্ণবণিক, গম্ধবণিক, 
তন্তবায়, কি অন্যান্ত বণিক্রেণী কোনদিনই ব্রাক্ষণবৈগ্যের মতন সামাজিক 
মর্যাদা পাঁননি । সামাজিক শ্রেণীমর্ধাদা মধ্যযুগে ছিল কুলগত বা বংশগত, 
স্বোপাজিত বিশ্ুগত নয়। নবধুগের শ্রেণীমর্ধাদা যখন বিত্ুগত হুল, তখন 
আমাদের"শ্রেণীবিন্তাসের ধারারও পরিবর্তন হল।" পরিহাঁসছলে হলেও, এই 
নতুন সমাজবিন্যাসের খারার ইঙ্গিত করেছেন তবানীচরণ, তার “নববাবুবিলাস” 
গ্রন্থে এইভাবে :৮ 
ধন্য ধন্য ধাম্মিক ধন্মাবতার ধর্শপ্রবর্তক ছুষ্টনিবারক সংপ্রজাপালক 
সঘ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা] 
করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কার্পনিক বাবুদিগের 
পিতা। কিন্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া! স্বর্ণকীব বর্ণকার কর্মকার চর্মকার 
চটকার পটকার মঠকাঁর বেতনোপভূক হইয়া! কিন্ব! রাজের সাজের 
কাঠের খাঁটের মঠের ইটের সরদাঁরি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী 
করিয়া-..কিঞ্চিৎ অর্থপঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিন্বা জমিদারি 
ক্রয়াধীন বহুতর দ্িবসাবসানে অধিকতর ধনাঢা হইয়াছেন." 
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এই ধনাঢ্যদের প্রতিপত্তি সম্বদ্ধে ভবানীচরণ মন্তব্য করেছেন, হারা অখপ্ড 
দোর্দগু প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত। একশ বছর আগেও 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এই শ্রেণীর ধনিকদের সামাজিক গ্রতিপত্তিব কথা কল্পন। 
কর। যেত না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্তাসে ভাঙন 
ধরেছিল। বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের যুগের আৰ্ির্ভাব হয়েছিল । 
নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক উচ্ছিষ্টভোগী ছিলেন তারা । এমনকি, প্রথমযুগের 
ইংবেজ শাসক ও বণিকরা। পর্যন্ত ইতিহাসে নবাব বলে পরিচিত হয়ে 
আঁছেন। মুসলমান নবাঁবদের আঁমল পলাশীর যুদ্ধেব পর শেষ হযে গিয়েছিল । 
কিন্ত নতুন ইংরেজ ও বাঙালী নবাবদের আমল তারপর আরও প্রায় 
অর্ধনতাববী পর্যন্ত ছিল। ঈশ্ববচন্দ্র বিগ্যাসাগবের বাল্যকাঁলে এই ইংরেজ- 
বাঙালী হঠাত্নবাঁবদের আমিরীর যুগ অস্তাচলে গেল। বিলীয়মান নবাবদের 
বংশবৃক্ষে ভদ্রলোক ও বাবুনামে বিভিন্ন স্তরের মধাবিত্তশ্রেণী পল্পবিত হয়ে 
উঠল। 7 

তৰু ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে ও বাল্যজীবনে, কলকাতাব বাঙালী সমাজে, 
একেবাবেই যে সেই অন্তগামী বিরত নবাবী কালচারের কোন জের ছিল ন! 
তা নয। তার ভন্মাবশেষ থেষ্ট ছিল। ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র যে বৎসর 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই বসব কলকাতা শহরেব বিধাত ধনী রামছুষ্বাল দে'র 
ছুই প্রসিদ্ধ পুত্র সাতুবাবু ও লাট্বাবুর বিবাহ হয় ॥, গবর্ণমেপ্ট গেজেটে 
ইশতেহার দিয়ে রামছুলাল সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। ংগ্নপ্তীয় সাহেবদের” 
জন্য ছু”দিন নির্ধারিত হয় এবং জারন্নীনে। হয় যেন “এ ছুই দিনে তাহার 
শিমলের বাটাতে গিয়া” সাহেবরা “নাঁচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন ।, 
চারদিন ঠিক হয় আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোঁকেরদের, 
জন্য এবং “তীহাঁরাঁও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ কবিবেন» এ রকম ব্যবস্থ। 
কর। হয়। 

১৮২০ সালে রামরর মল্লিকও 'তার পুত্রের বিবাহ দেন। সংবাদপত্রে 
খবর ছাপা হয়, "এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। 
বিবাহে ঘে রকম সমারোহ হয় তাতে অনুমান হয় যে সাত আঁট লক্ষ টাকার 


ঙ 


বিদ্বাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৮২ 


ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। লোকের মুখে মুখে কেবল 
বিবাহের কথাই শোনা ষেত। 'দকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা কৰ্িতেছে 
ও কহিতেছে"যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই ।”৯ 

হিন্দু উৎসব-পার্বণেরও একটা নতুন ইঙ্গবঙ্গ রূপ তৈরি হয়েছিল। 
ছুর্গোৎসবে সাহেবরা৷ যেতেন, বাইজীর নাচ ও*খানাপিনা হত তাঁদের জন্ত | 
নবাবী আমলের, বংশাঙ্ক্রমিক আভিজাত্য ধারা তখনও ছাড়তে পারেননি, 
এবং নতুন সামাজিক মর্ধাদার দিনেও যখন সেই বনেদী আভিজাত্য কিছুটা 
বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল, তখন বাঙালী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির! 
অনেকেই খানাঁপিন৷ ও বাইজী নৃত্যলহ সাহেবদ্দের আপ্যায়িত করতেন । 
অতিথি-আপ্যায়নের সামাজিক রীতি ছিল তাই, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর 
বাঙালী সমাজে । একালের ধনিকর! হোটেলে খানাপিন৷ নৃত্যসহ আমস্ত্রিতদের 
আপায়ন করে থাকেন। সেকালে যখন হোটেলের তেমন প্রতিষ্ঠা ও প্রসার 
হয়নি, তখন ধনিক ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তির নিজেদের গৃহে ব! বাগানবাড়ীতে এ 
একই প্রথায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করতেন । 

১৮২৩ সালে দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর তার নতুন বাভীতে গৃহপ্রবেশ উৎসব 
কবেন। তাতে তিনি অনেক “ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনাইয়া চতুবিধ ভোজনীয় ভ্রব্য ভোজন করাইয়া পৰিতৃপ্ত* করে- 
ছিলেন এবং “ভোজনাঁবসানে এ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্ণ্তীয় বাগ্শ্রবণে 
ও নৃত্য দর্শনে” সাহেরুর! যথেষ্ট আমোদ করেছিলেন। পরে ভাডেরা নানা- 
রকম সং সেজেছিল এবং “তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্বক ঘাস 
চর্বণাঁদি কবিল।*১০ | 

১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস (0581)15 7১৪1168) নামে একজন মহিল। 
কলকাতা শহরে এসে কিছুদিন ছিলেন এবং তখনকার ইংরেজ ও বাঙালী 
অভিজাত মহলে মেলামেশ| করেছিলেন । তখনকার কলকাতার পরিবেশ 
সম্গদ্ধে তিনি লিখেছেন- 0810000. ৪৩ 885 10. 0109৩ ৫355 গবর্ণমেন্ট 
হাউসে প্রচুর পার্টি হত-__+7১81653 1001061003 2£ 01৩ 03067017101 18008৩1 
- এবং এদেশী ধনিকদ্দের গৃহে ভোজসভা৷ ও বল্নাচও হত যথেষ্ট “8700 
810. 01711161 02118 2100179 076 111178101181015, ১৮২৩ সালের মে মাসে 
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রামমোহন রায়ের বাড়ীতে একটি ভোজসভা হয়েছিল। সেই সভার বর্ণনা! 
দিয়েছেন ফ্যানি এইভাবে : 


সেদিন সন্ধ্যাবেল৷ আমর! একজন ধনী বাঙালী বাবু রামমোহন রায়ের 
বাড়ীতে তোজসভায় গিয়েছিলাম । প্রচুর আলে দিয়ে বাড়ী ও বাগান 
সাজান হয়েছিল, বাজীও যথেষ্ট পোড়ানো হয়েছিল । গৃহের বিভিন্ন কক্ষে 
নর্তকীদের নাঁচগান হচ্ছিল। ভোজ শেষ হবাঁর পর ভারতীয় জাছুকররা! 
নানারকম মজার খেলা দেখাল , কেউ তরবারি গিলে ফেললে, কেউ 
বা মুখ দিয়ে আগুন ও ধোয়া বার করলে। একজন ডানপায়ে ভর 
দিয়ে দাঁড়িয়ে, বা পা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে কাধে আটকে দিল। 


আর একজন ধনী বাঙালী বাঁবুর বাড়ীর ছুর্গোৎ্সব প্রসঙ্গে ফ্যানি লিখেছেন 
যে উৎসবে বহু সাহেব আমন্ত্রিত হযেছিলেন এবং গ্যাণ্টার আযা্ড হুপাঁর 
কোম্পানী তাদের খাদ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন। বরফের সঙ্গে 
ফরাসী মগ তাদের পান করতে দেওযা হয়েছিল। দলে দলে নর্তকীরা 
বিভিন্ন কক্ষে নাচগান করছিল, হিন্বৃস্থানী গান ।৯১ 

কলকাতা শহরের প্রকাশ্ট উৎসবেও ন্‌ত্তকীরা৷ তখন নেচে বেডাত বলে মনে 
হয়। ১৮২২ সালে কলকাতা শহরের একটি চড়ক উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন 
ফ্যানি পার্কস। স্বচক্ষে তিনি উৎসবটি দেখে লিখেছেন .৯২ 


সন্ধ্যার দিকে কাঁলীঘাটের পথে বগি গাঁভীতে চড়ে বওয়ান। হলাম। 
দেখলাম, পথের ছুগখারে হাঁজার হাজার লোক জমা হয়েছে। বিচিত্র 
সাজগোজ করে সব চড়ক পার্ধণ দেখতে এসেছে । পিঠে হুক বিধিয়ে 
সন্ন্যাসীবা সব পাঁক খাবে, তার তোড়জোড় চলেছে। বৈরাগী সাধুও ছিল 
অনেক । সাধারণত নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই উৎসবটি খুব প্রিয় দেখা 
যায়। কেরাঞ্চি গাড়ীতে চড়ে দলে দলে নর্তকীর! এসেছে, গহনাগাটি ও 
ঝলমলে রঙিন সাজপোষাক পরে । তাদের সঙ্গে অনেক তত্রলোক বাবুরাঁও 
এসেছেন। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, চডকের এই দৃশ্য দেখার 
জন্ত। কলকাতার সৈন্তবিভাগ থেকে চারিদিকে সোন্টি, মোতায়েন 
করা হয়েছে, ভিড় ঠেকাবার জন্য । 
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১৮২২-২৩ সালের কথা । ঈশ্বরচন্দ্র তখন ছু'তিন বছরের শিশু। গ্রামের গুটি 
ও মগ্ডলদের কোলেপিঠে চড়ে বেড়াচ্ছেন। বীরসিংহে ধর্মঠাকুরের গাজন 
তিনিও ছেলেবেলায় দেখেছেন, কিন্তু ফ্যানি পার্কস কাঁলীঘাটে যে গাজন 
দ্বেখেছিলেন, সে রকম গাঁজন নয়। কলকাতার ধনিক ও সম্থাস্ত বাঙালী 
সমাজে, উৎসব পার্বণের ষে 'ইয়োরোগীয়' রূপাস্তর হচ্ছিল, মল্লিকদের বাড়ী 
রাঁসলীলাঁয় যে সাহেব-বিবিদের নাচ হত, ত1 তার কলকাতাবাসী অন্যান্য 
সহকর্মী ও বন্ধুদেব ছেলেবেলায় দেখবাব স্থযোগ হলেও, তাঁর হয়নি । দরিদ্র 
ধীবর ও চাষীপ্রধান গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল, ছেলেবেলাঁও কেটেছিল তাদেরই 
সাহচর্ষে। ছুর্গোৎসব তিনিও দেখেছিলেন, কিন্তু গামছা! ও চিড়েমুড়ির ফলার 
সহযোগে । গ্যাপ্টীর আগু হুপার? কোম্পানীর ফরাসী মগ্য ( বরফসহ ) 
পরিবেশন দেখার সৌভাঁগা হয়নি তার। নিকী বা নান্লিজান নর্তকীদেব 
হিন্দুস্থানী রীতিব নাঁচ দেখারও তার সুযোগ হয়নি । হাজার টাকা “ফি” ছিল 
তাদের । দরিদ্র গ্রামের সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ কবেও %080512101 01 005 77881১- 
দের নাচানো। সম্ভব ছিল ন।| গ্রীমেব গরীব ছেলেমেয়ের! ছোঁট ছোট নতুন 
আনকোরা! ধুতি শাড়ী পরে, উৎসবপ্প্রাঙ্গণে হাত ধরাধরি করে নাচত এবং 
পৃজান্তে ইক্ষৃথণ্ড প্রসাদ পেষেই প্রচুর আনন্দ পেত। ছৃষ্টবুদ্ধি ঈশ্বরচন্দ্র তাতেই 
খুশি হতেন । রাঁমছুলাল দে ও রূপলাল মল্লিকবা তখন গ্রামে বাঁস করতেন না । 
গ্রাম ছেড়ে তার! ভাগ্যান্বেষণে নতুন শহরে এমেছেন এবং ধনোপার্জনের সমস্ত 
অভিনব স্থষোগ "গ্রহণ কবে ধনকুবের হয়েছেন। সাতুবাবু ও লাটুবাবুদের 
বিবাহ তাই আব গ্রামে হওয়৷ সম্ভব নয় এবং হলেও তাতে হাতির পিঠে 
হাঁওদায় চড়ে শোভাষান্রা৷ করা সম্ভব, কিন্তু ইংরেজী, আরব, মোগলাই ও হিন্দু 
রীতিতে অভ্যর্থনা করা বা এশ্বর্ষের খেলা দেখাঁনে। সম্ভব নয়। এসব কিছুই 
দেখেননি ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় । ঢাঁক-ঢোল-সানাই বাজিয়ে, পাক্কি চড়ে, 
বরষাত্র! তিনি দেখেছেন, কিন্তু তার আী-মোগলাই বা ইয়োঁরোপীয় রূপ কি 
রকম হতে পারে, তা দেখার স্থযোগ তার হয়নি । 

বীরদিংহ গ্রাম থেকে কলকাত৷ শহর বেশি দুর নয়। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ 
সাল, আট বছর ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে কাটিয়েছেন। সম্পূর্ণ ছেলেবেলা । নতুন 
শহরের গল্প গ্রামের লোঁকের মুখে, বিশেষ করে পিতা ঠাকুরদাসের মুখে, তিনি 
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নিশ্চয় বছবার শুনেছেন। ঠাঁকুরদ্ান ঘখন মধ্যে মধ্যে কলকাত। থেকে গ্রামে 
ফিরতেন, তখন তাঁর মুখ থেকে তিনি রূপকথার মতন কলকাতার কথ! 
স্তনতেন। নতুন যুগের, নতুন শহরের রূপকথ|। 


গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কলকাতার যে সামাজিক চিত্র এর মধ্যে 
স্কুটে উঠেছে, তা আংশিক চিত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নস্ন। ফ্যানি পার্কস্‌ বণিত 
নাচ-গান-পান-মশ গুল কলকাতার অন্তবালে আর একটি কলকাঁতাও সঙ্গে 
সঙ্গে গড়ে উঠছিল । নবযুগের নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতিকেন্দ্র, নতুন জাগৃতিকেন্দ্র 
কলকাতা । 

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালকে পুরোপুরি “রামমৌহনেব যুগ” বলা যায়। 
কলকাতি। শহরে বামমোহনের স্থায়ী বসবাসের পর থেকে এই যুগের অন্যুদয় 
হয়। ঈশ্বরচন্দজ্রের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই রামমোহন নবযুগের 
এঁতিহাসিক দিকনির্ণয়ের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । বাংল! ভাষায় প্রথম 
“বেদান্তগ্রস্থয (১৮১৫) তিনি প্রকাশ কবেছেন। বিচার বিতর্কও আরম্ভ 
করেছেন পৃর্ণোগ্ঘমে, 'িৎসবানন্দ বিদ্াবাগীশেব সহিত বিচার” (১৮১৬-১৭), 
ভট্রাচার্ষেব সহিত বিচাব? (১৮১৭), 'গোস্বীমীৰ সহিত বিচাব' (১৮১৮), 'দহমরণ 
বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ ও ১৮১৯), 'কবিতাঁকারের সহিত 
বিচার (১৮২০), ক্ুতরক্ষণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচার” (১৮২০) ইত্যাদি। কেবল 
ভোঙ্জমভা নয়, তার সঙ্গে এই সক বিচার-বিতর্কের সভাঁও শুরু হয়েছে। 
যুগপথিক রামমোহন নতুন যুগের পথনির্দেশ করতে আরম্ভ করেছেন। 

নতুন মহাবি্যালয় “হিন্দু কলেজ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিরোজিও ১৮২৬ 
সাল থেকে তার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন । ইয়ং বেঙ্গল দল তাঁর কাছে 
নবযুগের নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা! নিচ্ছেন। ভোঙ্সভার নাচ-গান-হজ্পা থেকে 
দূরে, পটলডাঙ্গার কলেজগৃহে, ডিরৌজিওর বৈঠকখানায়, বেকন্‌-লক্‌-হিউমের 
জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভ। বসছে। 

বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাঁজ-জীবনে প্রচণ্ড তরঙ-বিক্ষোভের আভাস পাওয়া! 
যাচ্ছে। মেঘ জঞ্ছে কলকাতার আকাশে । বিদ্রোহের মেঘ। 
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* পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদীন সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হুচ্ছে। ১৮২১ 
সালে কলকাতা শহরে একটি “সংস্কৃত কলেজ? প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। 
১৮২৪ সালের ১ল৷ জানুয়ারী থেকে বনুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত 
কলেজের পাঠারস্ত হয়। কোম্পানীর ডিরেক্টররা এদেশবাসীর শিক্ষার জস্ত 
সামান্য ষে অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তা সেকালের সংস্কৃতশাক্্স অধ্যয়নে ব্যয় করা 
হবে এবং যুগোপযোগী নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হবে না, 
এই আশঙ্কা করে রামমোহন, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
করে, ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর, বডলাট লর্ড আমহাস্টকে একখানি দীর্ঘ 
পত্র লেখেন।১০ ইংরেজরা তীার্দেব শাসন ও শোষণের স্বার্থে চেয়েছিলেন, 
এদেশের লোকের প্রচলিত সংস্বান্নে আঘাত না! দিতে । সেই স্বার্থ থেকেই 
তার! সংস্কৃত কলেছ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন । রামমোঁহনের সেরকম 
কোন স্বার্থ ছিল না। তার একমাত্র স্বার্থ ছিল, পশ্চিমের ছার খুলে দেওয়!। 
নতুন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যদর্শনের যে সম্বদ্ধ ভাণ্ডার সকলের সহজ- 
লভ্য হয়েছিল, এদেশের শিক্ষার্থীদের তার মণিরত্ব আহরণের স্থযোঁগ করে 
দেওয়া। ইংরেজর! চেয়েছিলেন, ঘুমন্ত জাতির ঘুম না ভাঙিয়ে যাতে কাধ 
উদ্ধার করা যায় তাই করতে । বামমোহন চেয়েছিলেন, প্রথমে ঘুমস্ত জাতির 
ঘুম ভাঙাতে, নতুন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোকম্পর্শে তাদের জাগিয়ে তুলতে । 
তাই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন । 

ত। সত্বেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৬ সাঁলের ১লা মে 
সংস্কৃত কলেজ গোলদীঘির নবনিস্রিত গৃহে প্রবেশ করে, হিন্দু কলেজ ও স্থুল- 
সহ। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন ছ'বছর বয়স । বীরসিংহে কালীকান্তের পাঁঠশালাক্স 
তিনি পডছেন। কলকাতার গোলদীঘিতে তখন জাতীয় জাগরণযজ্জের 
আকন্ষষ্ঠানিক প্রস্ততি চলেছে। 


এর মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনী অস্ধম্পশ্তারাও প্রথম সযের আলোক দেখেছেন । 
স্্রশিক্ষার কথাও আলোচনা! হচ্ছে কলকাতা! শহরে । কলকাতার ব্যাপটিস্ট 
মিশনারী সোপাইটি হিন্দু কন্তাদের শিক্ষার জন্য ১৮১৯ সালে “ফিমেল 
জুতেনাইল সোঁদাইটি' নামে একটি মহিল! সমিতি স্থাপন করেন। মিস্‌ কুক 
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ইংলগ্ড থেকে এদেশে আসার পর ১৮২১ সালে 90155 9০901009 101 বৈ৪11%৩ 
5911816 13000971011 1 09100602001 ৬1০117105 এই নামে একটি 
সমিতি স্থাপিত হয়। কুমারী কুক প্রথম একজন বাঙালী শিক্ষিক নিযুক্ত 
করেন ।১৪ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির তত্বাবধানে নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, 
জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, হয়। এই সব 
স্থলের নাম ছিল, জুভেনাইল স্কুল, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বাঁমিংহাম 
স্কুল, 1181060 2001 0100 01508 10 %/101% 005 1.001659 1698100+ ** 1১৫ 

স্ত্ীশিক্ষার প্রমৌজনীযতা বুঝাবাব জন্ত, জুভেনাইল সোসাইটিব উদ্মোগে, 
স্ত্রীশিক্ষাবিধাঁষক” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে। 
ইতিহাস থেকে অনেক হিন্দ বিদুধী মহিলাব দৃষ্টান্ত উদ্ধাব করে, স্ত্রীশিক্ষা যে 
সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নয়, লেখক তা প্রমাণ কবনার চেষ্ট। করেন। লেখক 
কোন বিদেশী পুরুষ ব। মহিল। নন। ড্ামণ্ড বা শেববৌর্সের স্কুলে বা হিন্দু 
কলেজে শিক্ষিতও নন। 'এদেশেরই একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কাব। সংস্কৃত কলেজেব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোঁপাল 
তর্কালঙ্কাবের ভ্রাতুস্পুত্র । 

কলকাঁতাব অন্তঃপুবে তখন স্্রীশিক্ষা! সঙগন্ধে স্্রীলে।কবা আলাপ-আলোচনা 
করছেন। গৌবমোহন তাব পুস্তকের “ছুই জ্ীলোকেব কথোঁপকথনু” অধ্যাযে 
তাব চমৎকার নমুনা দিয়েছেন, একেবারে দেশী ভাষাঁষ :১* 

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্য। মানুষ লেখা পড়া কবিতে 
আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা ' কাঁলে কালে কতই হবে উহ1 তোমার 
মনে কেমন লাগে। 

উ। তবেমনদিষাশুন দিদি। সাহেবের এই ষে ব্যাপাব আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইহাঁতেই বুঝবি এত কালের পব আমাবদেব কপাল 
ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয় । 

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাষয। তাহাতে আমারদের 
ভাল মন্দ কি। 

উ। শ্তনলে৷। ইহাতে আমারদেব ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; 
কেন না এদেশের স্ত্রীলোকের! লেখা! পড়া, করে না, ইহাঁতেই তাহার 
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প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে । কেবল ঘর দ্বারের কাধ কন্ম করিয়া 
কাল কাটায়। 

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কাষ কর্ম করিতে 
হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কাঁষ বাঁধ! বাঁড়। ছেলেপিল! প্রতিপালন 
না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে । 

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্ীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু 
লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাষকম্ম সারিযা! অবকাশ 
মতে ছুই দণ্ড লেখা পড়। নিষা থাঁকিলে মন স্থিব থাকে, এবং আপনাব 
গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পাবে। 

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি । তোমার কথায় বুঝিলাম যে 
লেখাপডা আবশ্তক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকের] কহেন, যে, 
লেখাঁপড়। ষদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। 
যদ্দি এট সত্য হয় তবে মেনে আমি পডিব না, কি জানি ভাঙ্গ। কপাল 
যদি ভাঙ্গে। 

উ। না বইন, সে কেবল কথাঁব কথা ।-_ইত্যা্দি । 


কলকাতার অন্তঃপুরে এই কথাবাত হচ্ছে। কলকাতাব বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্তয 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা হচ্ছে। ভোঙ্গপভায় নাচগান হচ্ছে, 
রাঁপলীলায় সাহেববিবিরাঁও নৃত্য করছেন । একেশ্বববাদের পক্ষে এবং 
পৌত্তলিকতাব বিরুদ্ধে রামমোহন পৃর্ণোদ্যমে বিচারবিতর্ক আরম্ভ করেছেন । 
ইয়ং বেঙ্গলের বৈঠকখানায় এবং গোলদীঘিতে বেকন লক হিউম পেইনেব 
বিতর্কসভা বসছে । 

এদিকেও বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হয়েছে 
ঈশ্বরচন্দ্রের | 'গুরুমহাশিয় কালীকাস্ত “সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান 
বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্ববান ছিলেন।' তাঁর পাঠশালায় ছাত্রেরা 
“অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পাবিত।' এজন্য তিমি "উপযুক্ত শিক্ষক 
বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন” ইঈশ্বর্চন্্রও অল্প সময়ে 
উত্তমরূপে শিক্ষা করতে পেরেছিলেন। 


বালাকালের সমাজ ৮৪ 


পাঠশালার পাঠ ণেষ হয়ে গেল। কালীকাস্ত একদিন ঠীকুরদীসফে 
বললেন-“আমার পাঠশালায় যা! শিক্ষা কর! আবশ্ঠক, ঈশ্বরের ত| হয়েছে। 
ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি হ্বন্ধব। এখন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে 
ইংরেজী শিক্ষা দিলে ভাল হুয়।, 


সু মহানগর অভিমুখে 


কলকাতা ! 
নবযুগেব নতুন মহানগর । মধ্যযুগের তীর্থ-নগর, রাঙ্জ-নগর বা। কেবল 
বাণিজ্যসর্বন্ধ সেকালের বন্দর-নগর নয়। প্রাচীন তীর্থ আছে, বর্ধিষণ বাণিজ্য 
আছে, নতুন রাজাও আছে কলকাতা৷ শহরে | মধ্যযুগের নগরে যা ছিল, 
সবই আছে। পিতার উত্তরাধিকাব নিয়ে যেমন পুত্রের জন্ম হয়, মধ্যযুগের 
সমস্ত নাগরিক উত্তরাধিকার নিয়ে তেমনি কলকাতা শহরেরও প্রতিষ্ঠ। হয়েছিল । 
তীর সঙ্গে যা কোন মধ্যযুগের নগরে ছিল না, তাও ছিল কলকাতা মহানগরে । 
নতুন যুগের শিক্ষানগর কলকাতা । নব্যবজের নতুন সংস্কৃতিনগর। 
প্রাচীন ও নবীন জীবনাদর্শের ঘাতপ্রতিঘাঁতে কলরব-মুখর মহানগর । কোঁন 
শিক্ষারই শুরু ও শেষ হয না সেখানে না গেলে । এ যুগের মন্তাত্বেরও যেন 
পূর্ণবিকাঁশ হয় না, তার গভীর স্পর্শ ছাড়া। 


এত সব কথা চিন্তা! করে বীরসিংহের "গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় 
নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেননি । তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার পাঠশালায় 
ঈশ্বরের ষ1 শিক্ষা কর] আঁবশ্টক তা৷ হয়েছে। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে 
গিয়ে ইংরেজী শিক্ষ! দিলেই ভাল হয়। 


মহানগর অভিমুখে ৯১ 


ইংরেজ জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত কলকাঁত। শহরে ন। গেলে যে ইংরেজী শিক্ষণ 
করা সব নয়, একথা তখন কলকাঁতাব বাইরে বাংলাদেশে প্রায় সকলেই 
জানতেন। কালীকাত্তও জানতেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন হল 
কেন? তখন পর্ধস্ত ফার্সী শিক্ষ।রই প্রচলন ছিল না। সন্ত্রাস্ত পরিবাবের 
সন্তানেরা রাঁজকার্ধের জন্ ফার্সী শিক্ষা কবতেন। ধারা সংস্কৃত শিক্ষা করতেন, 
তারা প্রধানত টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, অথবা 
বাঁজসভায় সভাঁপগ্ডিতের কাঁজ করতেন । কলকাতা শহরে ও তাৰ আশেপাশে 
ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন হলেও, তাঁর প্রচলন তেমন হয়নি । ইঈশ্ববচন্দ্রের 
সমবয়স্ক সহ? দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায় এ-সম্বদ্ধে তাঁণ "আত্মজীবনচরিতে' 
যা লিখে গেছেন, তা তার সমকালীন অবস্থার প্রামাণ্য বণনা হিসেবে 
উল্লেখযোগ্য :১ 
তখকালে কলিকাতা ও তৎসন্িহিত আট-দশ ক্রোশের বহির্দেশে 
ইংরেজী শিক্ষার বড প্রথা ছিল না। সে সমঘ স্থলের শিক্ষকের ও 
কেরানীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আব কোন কম্ম মফঃম্ঘলে দৃষ্ট হইত 
না; এবং এই সকল পদের বেতন ব! মান অধিক ছিল না। দেশের 
সমস্ত জেলার বাজকাধ্য পারস্য ভাঁষাষ নির্বাহ হইত। সে সকল পদের 
বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত এবং পদ্দেব গৌরব 
বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফস্বলের প্রধান পবিবারেব।৷ আপন আপন 
সম্ভানদিগকে ইংবেজী বিদ্যা শিক্ষ! ন। দিয়া পাঁবস্য বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। 


দেওয়ান রাঁমকমল সেন তাঁর ইংরেজী-বাংল! অভিধানে ভ্মিকার ইংরেজী 
শিক্ষার সুচনাপর্বের ইতিহাস সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তাৰ 
মর্ম এই :২ 


১৭৭৪ সালে আমাদের দেশে স্থপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। এই সময় 
থেকে ইংরেজী ভাষ! শিক্ষার্‌ ইচ্ছা জাগে ও আবশ্যকতা দেখা দেয়। 
এই ্চনাপর্বে শোনা যায়, রামরাম মিশ্র নামে এক ত্রাহ্ধণ প্রথম ইংরেজী 
ভাষা বেশ ভালভাবে আয়ত্ব করেন, কিন্ত তিনি কি ভাবে তা শেখেন 
ত| সঠিক জান! যায় না। তাঁর কাছে বাবুরা অনেকে ইংরেজী ভাষ! 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৯২ 


শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ মিশ্র অন্ততম। বামনারায়ণ 
মিশ্র হ্প্রীম কোর্টের আযাটনির মুস্ছরি ছিলেন। তাঁকে লোকে একজন 
পণ্তিত ব্যক্তি বলে মনে করত। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও একজন 
আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন, কারণ আইনের ঘোরপ্যাচ তিনি 
বিশেষজ্ঞের মতন জানতেন এবং সেই বিষয়ে লোকদের পরামর্শ দিতেন । 
এই আইন আর আদালতের পাল্লায় পড়ে কলকাতা শহরের অনেক 
বিখ্যাত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে । রামনারায়ণ এই কান্ধ করে প্রচুর 
বিত্ত অর্জন করেন, কারণ আইনের ব্যাপারে তীর সমকক্ষ নাকি কেউ 
ছিলেন না৷ তখন। পরে তিনি নিজে একটি স্থলও খোলেন এবং সেই 
স্কুলে হিন্দু ছেলেদের তিনি ইংরেজী শিক্ষা দিতেন । তার জন্য ছেলেদের 
কাছ থেকে তিনি ৪ টাঁক। থেকে ১৬ টাক। পধস্ত মাসিক বেতন নিতেন । 
রামনারায়ণেব আগে আনন্দীরাম দাস নামে আর একজন ইংরেজী শিক্ষক 
ছিলেন, শোনা যায় রামনাবায়ণের চেয়ে অনেক বেশি ইংরেজী শব তার 
জানা] ছিল। এই ব্যক্তিটি নাকি এত ইংরেজী শব্দ জানতেন যে লোকে 
তাঁকে ইংরেজীর অফুবন্ত ভাগণাবন্ব্ূপ মনে করত এবং ছেলেরা তার 
কাছে যেত ইংরেজী শিখতে । তার জন্য তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা 
করত এবং আনন্দীবাম তার মেজাজ মতন তাদের পাঠ দিতেন। 
প্রতিদিন ছেলেব৷ তাঁর কাছ থেকে পাঁচ-ছ'টি করে ইংরেজী শব শিখে 
আসত। ইংরেজী ও বাংলা শব্ধ উদ্ধত করে তার নমুনা দিচ্ছি : 


লাভ __ (7010) --ইম্বর। -__ (ঈশ্বর।) 
গাড -- (0০9৫) -- ইন্বর। -_-( ঈশ্বর ।) 
কম --_ (0০ 0০76) আইশ। -- (আইসন।) 
গো - (1০0০) -_ জাও। --- (যাওন।) 


গোইন -- (0018) -_ জাইতেছি। __ (যাওয়া ।) 
রামলোচন দত্ত, কৃষ্ষমোহন বন্ধ এবং আরে! কেউ কেউ এই একই 
পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন, আজও ঠিক যেভাবে আপিসের 
“রাইটার'রা। শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এর কিছুদিন পরে, ভবানী দত্ত, শিবু 
দত্ত এবং অন্তান্ত কয়েকজন হিন্দুদের মধ্যে স্ুবিখ্যাত ইংরেজী শিক্ষক 


মুহানগর অভিমুখে ৯৩ 


বলে পরিচিত হন। ফ্ত্যাঙ্কো ( পাণঞ্চিকো। বলে পরিচিত ) নামে একজন 
এইসময় একটি স্কুল খোলেন এবং তাঁর পরে আরাতুন পিক্রসও একটি 
স্কুল খুলে ইংরেজী শিক্ষা দিতে থাকেন। এদের ছাত্ররা আজও অনেকে 
জীবিত আছেন । [1017195 705০186-এর 979611175 90০0]. ও 90110901- 
10956: ছাড়া তখন পাঠ্যপুস্তকও আর কিছু ছিল না। 18121) 
1819 ও [70901601791781) তার কয়েক বছর পরে পাঠা হয়। এই 
বইগুলি যাঁরা পড়তে পারতেন তারাই তখন পগ্ডিত ব্যক্তি বলে গণা 
হতেন এবং 9211178 3০০-এব শেষে ব্যাকবণের সাধারণ কয়েকটি 
স্তর ধারা মুখস্থ করতে পারতেন তাদেরই বলা হত ইংরেজীর মস্যবূড 
জীদবেল পণ্ডিত। 


রামকমল সেনের এই বিবরণ থেকে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষাৰ গোঁডার কথা 
জানা যায়। বেশ বোঝা যায়, নতুন জীবিকা ও পেশাব তাগিদে ইংবে্জী 
শিক্ষার শুক হয়েছিল এবং খুব ভ্রুত ভাব অগ্রগতি হযনি। কলকাতার 
বাইরে তখন ইংব্জী ভাষাভিজ্ঞ লোঁকেব সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। 
কাতিকেষচন্দ্র গণনা কবে তাদের নাম বলেছেন : “নবদ্ীপে রামকান্য 
গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণচঘগবে কেশবচন্দ্র লাহিডী, হবিনাবায়ণ পাল, প্রতাপচন্দ্র 
শাল, এই কয়েকজন মাত্র আমাদের জানিত ইংনাজী ভাষাঁভিজ্ঞ লোক ছিলেন ।" 
নবদ্ীপে ও কৃষ্ণনগরেই যদি এই অবস্থ। হয, তাহলে বীবসিংহ ও তার আশ- 
পাঁশের অবস্থা কি হতে পাবে তা কল্পনা করা৷ কঠিন নয়। আট বছর বয়সে 
ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালা শিক্ষা! শেষ হবাঁব পর, যখন তাঁর খুরুমহাঁশয় তাকে 
ইংরেজী শিক্ষার জন্ত কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন 
কাত্িকেয়চন্দ্র এক হিন্দৃস্থানী লালার কাছে ফাস শিখতে আরম্ভ কবেন। 
কি ভাবে তার এই ফার্সী শিক্ষা চলতে থাকে, এখাঁনে তাব সামান্ত একটু 
আভাস দিচ্ছি :০ 


অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বি্যারস্ত হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দুস্থানী 
লাল নিযুক্ত হন, তিনি তিন টাক। বেতন পাইতেন ও বাটীতে আহাবাদি 
করিতেন। আমি ও আমার পিতৃব্যপুত্র মধুস্দন রায় তাহার নিকট 
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পাঠাঁরভ্ করি। মধুন্থদনকে আমি মধ্যমদাঁদা বলিয়া! ডাকিতাম, এবং 
এক্ষণেও বলিয়া থাকি । কিম্পৎকালানস্তর শিক্ষকের স্ুরাসক্তি দৌষ, 
প্রকাশ হইল। তৎকাঁলে আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণনগরের আর কোঁন 
স্থানে মদিব৷ প্রস্তত বা বিক্রীত হইত না। 

তিনি প্রত্যহই মধাহ্ছে এ বাজার হইতে মগ্যপান করিয়! যাইতেন 
এবং কখন সামান্ত দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন। এ কারণে 
গুরুজনেরা! তাহাকে বিদায় করিয়া এক মুসলমানকে তাহার স্থানে 
নিযুক্ত করিলেন । 

এ ওল্ভাদের পান-দৌষ ছিল না বটে, কিন্তু বিষম ধৌঁষাস্তর প্রকাশ 
হইল। তিনি আহাবীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা 
বেতন পাইতেন এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাগ্যত্রব্য আমাদের 
দ্বারা চুরি কবিয়! লইতেন। তাহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে 
আমাদের প্রতি সদয় থাঁকিতেন, এ কারণে তিনি যাহাতে সন্তষ্ট থাকেন, 
তাহারই চেষ্টা করিতাম। : 

প্রসঙ্গত একথা উল্লেগ করাঁর কারণ হল, একই সময়ে বাঁংলাদেশেব একটি আট 
বছরের বাঁলককে যখন ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে 
আসার কথা হচ্ছে, তখন আর একটি আঁট বছবের বালককে পরিবারের 
তত্বাবধাঁন বেখে, হিন্দস্থানী শিক্ষক ও মুসলমান ও্তাদের কাছে ফাসা শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে । দুই বালকের জন্য ছুই পরিবারের এই ছু'রকম দৃষ্টিভঙ্গির 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র ও কাঁতিকেয়চন্ত্র দু'জন 
সমবয়স্ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছিল বলে, কেবল 
তাদের কথা উল্লেখ কবলাম । আসলে দু'জনকে দুটি সামাজিক দৃষ্টাস্ত বলেই 
ধরা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্ভান, 
কাতিকেয়চন্দ্র নবহ্ীপের ( কৃষ্ণনগর ) রাঁজবংশেব দেওয়ান পরিবারের সন্তান । 
দরিদ্র ব্রাঙ্মণ পরিবারের সন্তাঁনর! বাঁল্যকালে তখন সংস্কৃত শিক্ষা করতেন এবং 
পরিণত বয়সে কুলপুরোহিত বা সভাপগ্ডিতের কাজ করতেন, অথব! অনেকে 
স্বাধীনভাবে চতুষ্পাঁঠী খুলে অধ্যাপনা করে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতেন। 
সেইজন্য তাঁদের রাঁজভাষ! শিক্ষার প্রয়োজন হত না। দেওয়ান পরিবারের 


মহানগর অভিমুখে ৯৫ 


সন্তানদের অথবা রাজসরকারের কর্মচারীদের বংশধরদের তা করলে চলত না। 
প্রাপ্তবয়নে সরকারী চাঁকরীর যোগ্যতা! যাতে তীর! অর্জন করেন, তার জন্য 
তাদের ফার্সী শিক্ষ! দেওয়া! হত। সক্গাত্ত চাকুরীন্ষীবী হিন্দু য্যধিত পরিবারের 
সম্তানেবাঁও ভাই সকলেই প্রায় তখন আবী-ফারসা শিক্ষা করতেন, বেশি 
মনোযোগ দিয়ে। সংস্কতও তাঁরা শিখতেন না ঘে তা নয়, কিন্তু তাঁর চেয়ে 
অনেক বেশি ঘত্ব ও পরিশ্রম করে ফাস্া শিখতেন। রামমোহন বায়ও তাই 
শিখেছিলেন। আট বছর বয়সে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দেবার 
কথ! তাঁর অভিভাবকরা কেউ চিন্তাই করতে পারেননি । তখন অবশ্থ 
কলকাতা শহরে ইংবেজী শিক্ষার তেমন প্রচলনও হয়নি । রামমোহন ছিলেন 
অভিজাত রাজকর্মচারীবংশের সন্তান । নবাবী আমলেব শিক্ষার প্রথ। অন্ুষায়ী 
তিনি বাল্যজীবনে ফার্সী ও আবাঁ শিখেছেন। কাঁশীতে থেকে রামমোহন 
সংস্কতও শিক্ষা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হুল, বাইশ-তেইশ বছব বয়সের 
আগে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা! আরম্ভ করেছিলেন কি না সন্দেহ ।৪ সাতাঁশ- 
আটাশ বছর বয়সে তিনি ভাল করে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বেশ বোবা 
যায়, শিক্ষিতর্দের কাছেও ইংরেজী তখন তার রাজকীয় মগাদা লাভ করেনি । 
রাজার সিংহাসন যত দ্রুত বদলাক্স, প্রচলিত রীতি বা প্রথা তত দ্রুত বদলায় 
ন।। তাব মধ্যে আবার শিক্ষার রীতিনীতি যে সময়ের মধ্যে বদলায়, 
সামাজিক রীতিনীতি বদলাতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে! কারণ 
শিক্ষার ধারা ও রীতি সাধারণত সমাজের শাসকশ্রেণী নিজেদেব স্বার্থে নির্ধারণ 
ও নিয়ন্ত্রণ করে থাঁকেন। 
পলাশীর যুদ্ধের পবে অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজরা রাঁজকাধাদি নবাবী 
আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিলেন। আর্ধা ফার্সীর সমাদর তাই অনেক 
দিন পর্যস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁরা এ-ভাষ! বাতিল করে দ্িলেন। তখন 
সন্ত্রাস্ত পরিবারের সন্তানেরা ধারা আরবী ফার্সী শিক্ষা করেছিলেন, তাদের সব 
শিক্ষাই প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন করে তীদের মনোষোগ দিয়ে ইংরেজী 
শিখতে হল। এই প্রসঙ্গে কাঁতিকেয়টন্দ্র লিখেছেন :৫ 
বনু ষত্জের ও পরিশ্রমের ধন অপন্ৃত হইলে, অথবা! উপার্জনক্ষম পুত্র 
হারাইলে যেরূপ ছুঃখ হয়, সেইরূপ ছুংখ এই সংবাদে আমাদের মনে 
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উপস্থিত হুইল। অনেক পরিশ্রমপূর্্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাঁম, তাহা 
মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া! যে খ্যাতি লাভের আশ! ছিল, তাহা 
নির্মূল হইয়া গেল। পূর্ববে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি 
পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ 
বিষ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পাঁরস্যবিদ্যার 
আলোচনা এককালে বিরত হইম্বা ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ 
করিলাম। 
দেওয়ান কাঁতিকেয়চন্জের এই উক্তির সামান্দিক তাঁৎপর্ধ লক্ষণীয় । তিনি 
বলেছেন ষে, বিদ্বান বলে যে খ্যাতি লাভেব আশ ছিল তা নিম ল হয়ে গেল৷ 
এট। এঁতিহাঁসিক উক্তি। পূর্বে লোকসমাঁজে ভীরাই বিদ্বান বলে গণ্য হতেন, 
ধার! আবী-ফার্সী গিখে নবাব-সরকাবে রাঁজকাধেব যোগ্যত৷ অর্জন করতেন। 
সংস্কতজ্ঞ পঙ্ডিতেরাও বিদ্বৎসমাজের অন্তড় ক্ত ছিলেন। ইংরেজ আমলে সমাজে 
ঘষে পরিবর্তনেব স্থচন। হল, তাঁতে “বিদ্বান কথার সংজ্ঞাও বদলে যেতে লাঁগল। 
সামান্য ইংরেজী শিখে ধাঁরা ইংরেজী বুলি কপ্চাতে শিখলেন, তারাও বিদ্বান 
বলে গণ্য হতে লাগলেন এবং আর্বা-ফা্সীবিদ্‌ মৌলবী-মুনশীবা, সংস্কৃতজ্ঞ ও 
শান্্রজজ পণ্ডিতরা ধীরে ধীবে বিদ্বানের খ্যাতি হাঁবাতে আরম্ভ করলেন। 
শিক্ষার ও বিদ্যার ধারা! পবিবর্তনের ফলে, কলকাঁত৷ শহরে নতুন ষে বিদ্বৎসমাঁজ 
গডে উঠতে লাগল, তা মধ্যে সেকালের পণ্ডিতেবা নিজেদের খাঁপ খাওয়াতে 
ন| পেরে ক্রমে ষেন একঘরে হয়ে গেলেন । বিদ্বংসমাঁজের মধ্যেই তারা রইলেন, 
কিন্ত কতকট। েন বিচ্ছিন্ন ও একঘবে হয়ে রইলেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া পর্যন্ত, নতুন 
কলকাতা মহাঁনগরে যে বিদ্যাঁসমীজ গড়ে উঠেছিল, তা প্রধানত সেকালেব 
পণ্ডিত ও মুনশী-মৌলবীদের নিয়ে। এ ছাঁড়া ইংরেজদের যে বিস্তাসমাঁজ ছিল 
তখন তার সঙ্গে এদেশীয় বিছ্যাসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল ন|। “এসিয়াঁটিক 
সোসাইটির প্রথম যুগের ইতিহাসেই তার প্রমাণ রয়েছে ।» সংস্কৃত ও ফাসী 
বিদ্যার চর্চা তখন কলকাত৷ শহরে পৃর্ণোস্যমে হত এবং মৌলবী ও পণ্ডিতের! 
শিক্ষকত৷ করে অর্থও উপার্জন করতেন স্বচ্ছন্দে। কলকাতার আশেপাশে, 
নবন্বীপ কৃষ্ণনগর কাঞ্চননগর হালিশহর ভাটপাড়। হরিনাভি চাংড়িপোতা 
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জয়নগর-মজিলপুর হাওড়া হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি নানাস্বানে যে নব 
পণ্ডিতবংশের বাস ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে টৌলচতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠ। 
করে অধ্যাপনার দ্বারা জীবিকা অর্জন করবাব জন্য কলকাত। শহবে এসে- 
ছলেন। কলকাতার নতুন ধনিকবংশের কুলপুরোহিত ও সভাপত্ডিত হয়েও 
অনেকে এসেছিলেন। পাত্রি ওয়ার্ড সাহেব তার গ্রন্থের অধ্যাপকদের 
তালিকাক্স কলকাতার আঁটাশজন পণ্ডিতের কথ। উল্লেখ কবেছেন। তাদের 
টোঁলে ছাব্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন।" এই তালিকা অবশ্ট সম্পূর্ণ নয়। 
অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত সে-সময় কলকাতাতে চতুষ্পাঠী 'প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন । 
চৎপুর-নবাব দেলওয়াব জঙ্গের অন্রমতিক্রমে চিৎপুব অঞ্চলে অধ্যাপক 
্ঘুমণি বিদ্যাভষণ এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। নাবীটেব ( হাওডা ) 
ভট্টাচার্ধ-বংশীয় ঠাকুবদাঁস চুভামণির বিশ্যাতি টোল ছিল হাঁতীধাগানে। 
ধনামধন্য মহেশচন্দ্র ম্যাষরত্র ঠাঁকুবদাঁসের ভ্রাতুষ্পুত্র । হাতীবাগানে হরচন্জ 
তর্কভৃষণের একটি চতৃষ্পাগী ছিল। হ্রিনাভিৰব ( ২৪-পর্গণ] ) ভট্রাচার্ধ- 
বংশীয় রামগোপাঁল ন্যায়ালঙ্বাবেব আডপুলিতে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। 
হরিনাভি গ্রামের রাঁমদাস তর্কবত্ধেব টোল ছিল “এতন্নগবের শিমুল্যাগ্রামে 
: শিমলেয় )। বহুবাজারবাসী বিশ্বনাথ মতিলালের পোষকতায় পণ্ডিত শ্রীধর 
শিরোমণি “মলঙ্গীধামে' ( মলাঙ্গ। ) একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
সোমপ্রকাশ-সম্পাদক, ঈশ্বরচন্দ্রের সহকর্মী বন্ধু, পণ্ডিত দ্বাবকানাথ বিস্তাভূষণের 
পিত৷ হরচন্দ্র ম্তায়রত্র (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ ) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন, কলকাতার কাঁসারিপাঁডাতে *তার টৌল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের আর 
একজন সহকর্মী ও বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিচ্যারত্বের পিত। রামধন বিষ্তাবাচস্পতি 
বাজপুর গ্রাম (হরিনাভি ও রাঁজপুর পাশাপাশি গ্রাম ) ছেডে কলকাতায় 
এসে ঠনঠনিয়ায় একটি চতুষ্পাঁঠী স্থাপন করেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :৮ 
আমার পিতা রাঁজপুরের অবস্থ। মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া 
ঠন্ঠনিয়া সিহ্বেশ্ববী-গৃহের পশ্চাঃ্ভাগে দেবী ঘোষের ভূমিতে কর্ণওয়ালিস 
রাস্তায় পশ্চিম প্রান্তে পুফরিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, 
কলিকাতার অধ্যাপক ( অর্থাৎ ছাত্রশূন্ত অধ্যাপক ) হইলেন। মাসিক 
॥« আঁট আনা কবিয়। এ জায়গার খাজনা! দিতে হইত । তখন কিঞ্চিদ্- 
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ধিক বিদায় পাইতেন, তাহাতেই এ বৃহৎ গোীর ভরণপোষণ অতিকষ্টে 

নির্বাহ হইত। 
ঈশ্বরচজ্ের নিকট-জ্ঞাতি সভারাম বাচম্পতি ও তার পুত্র জগন্মোহন 
ন্যায়ালঙ্কারও সম্ভবত কলকাতায় চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতেন । ঈশ্বরচন্দ্রের 
পিতা ঠাকুরদাস এই ন্তায়ালঙ্কারের গৃহে প্রথম কলকাতায় এসে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । 

এরকম আরও অনেক পণ্ডিতের টোল-চতুষ্পাঠী কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কলকাতা৷ শহরের নতুন ধনিকবংশেও অনেক পণ্ডিত 
সভাপগ্ডিতরূপে প্রতিপালিত হতেন । শোভাবাজাবের রাজপরিবারে, ঠাকুর- 
পবিবারে, মলিক-পরিবারে, সিংহ-পবিবারে বিখ্যাত সব পণ্ডিতদের সমাবেশ 
হত। মহারাজ! নবকৃষ্ের সভায় স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্জানন, 
বাণেশ্বর বি্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উপস্থিত থাকতেন । ১৮১৭ সালের 
২০ জানয়ারী কলকাতায় ( চিৎপুবে ) খন হিন্দু কলেজের প্রথম পাঠ 
'আবস্ত হয়, তখন উদ্বোধন-পভায় শহরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও 
কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। “ক্যালকাট। মান্থলি জানালে, 
তাদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযৌগা হলেন, রঘুমণি 
বিদ্যাভূষণ, চতুকুজ ন্যায়রত্ু, শোভাশান্ত্রী, রামছুলাল তর্কচূড়ামণি, মৃত্যু 
বিদ্যালঙ্কার, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, শোভানন্দ বিষ্যাবাগীশ প্রভৃতি ।৯ বোঝা 
যায়, এর! সেকালের কলকাতার বিদ্বংসমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
এই সব স্ভাপগ্ডিত, কুলপুরোহিত, টোল-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়াও, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের। এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরাও 
তখন কলকাতায় থাকতেন। কলকাতার তর্দানীস্তন বিঘৎসমাজ প্রধানত 
এই পণ্ডিতদের নিয়েই গঠিত ছিল। ইংরেজ আমলের নতুন বিদ্বংসমাজ 
গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, দুম্চারটি ফিরিঙ্গীদের ( শেরবো্, ড্রামণ্ড প্রভৃতির ) 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এবং বিশেষ করে হিন্দু কলেজের উদ্বোধনের 
পর। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে । 

চাকরিবাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজরা ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথ। বুঝিয়ে দিতে লাগলেন । ইংরেজী ন! জানলে 
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ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসা যায় না এবং ইংরেজদের সান্নিধ্যে না এলে কলকাতা! 
শহরের নতুন সামাজিক আভিজাত্যের সিঁড়ির উচ্চধাপে ওঠাও সম্ভব নয়। 
নাস্ত ও ধনিক পরিবারের সম্তানেরা তাই গুরু মুন্শী বহাল রেখেও, ই'রেজী 
শিখতে আরম্ভ করলেন। এই সময়কার প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ব্যঙ্গচিত্র 
ভবামীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবুব উপাখান' ও 'নিববাঝুবিলাসে”ৰ মধ্যে 
প1ওয়া যায়। বাঙ্গচিত্রে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও, সামাজিক সত্যও তার 
মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রথমে গুরুমহাশয় নিযুক্ত করে বালকদের শিক্ষা 
(দওয়। হত। অক্ষব লেখার পর “কৃষ্ণরাম গোবিন্দনার!য়ণ বাস্থদেব ইত্যা্ি” 
নামাত্যাস করানো হত। তারপর অঙ্কশিক্ষা, 'কড়াকে গণ্কে বুডকে চৌউকে 
নামত! পধ্যন্ত।* অন্ধ শিক্ষা শেষ হলে “কদলীপত্রে তেবিজ জমাঁখরচ জমাবন্দি 
প্রভৃতি' শেখান হত। গুরুমহাশয়েব পর মুন্শী নিযুক্ত হতেন। “অতিস্ুম্ষ- 
খুদ্ধিপ্রযুক্ত ছুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিম। সমাপ্তি করিলেন, গোঁলেম্ত| বোস্তা 
আরস্ত করিয়া ইংবাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুর! স্বয়ং চেষ্টক হুইলেন।' গুরু 
ও মুন্শীর পর সাহেব মাস্টীরের পালা । 'ইংবাঁজী কাহাঁব নিকটে পড়িবেন 
হাব চেষ্টায় কখন আবাতুন পিতরুস, ভিককস, কাঁলস ইত্যাদি সাহেবের 
ইস্ুলে গমনীগমন করেন ।* অবশেষে কোন জন্‌ সাহেবকে শিক্ষক নিযুক্ত 
কবা হয়। সাহেবেব কাছে শিক্ষা পেয়ে উদীঘমান বাবু 'গাভামী, বাসকেল, 
বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গো্টেহেল এইরূপ কতগুলিন কথা অভ্যাস 
করিয়া বাঙ্গীল। কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং ছুই-একখান ইংবাজী 
চিঠি পাঠ করিতে পারেন 1৯ 
শিক্ষাক্ষেত্রে এ যেন ভারতবর্ষের তিনটি এতিহাসিক যুগের মহাঁমিলন বা 
ত্রিবেণীসঙ্গম, হিন্দুযুগ মুলমানযুগ ও ইংরেজযুগের । অবশ্ঠ প্রশস্ত নমুত্রবক্ষে 
নয়, বন্ধ কূপের মধ্যে । গ্রকুমহাশয় প্রাচীন হিন্দুযুগের প্রতীক, মুন্শী 
.মুদলমানযুগের এবং আরাতুন পিৎরুস, জন সাহেব ইত্যাদি ইংর্জবুগের। 
| কমে গুরুমহাশয় ও মুনশীর| বিদায় নিতে লাগলেন এবং জন্মাহেবদেরই জয় 
হতে লাগল যুগ থেকে যুগাস্তরে যাত্রার পথে “বাবুর উপাখ্যান” মূল 
এ নাটকের মধ্যবর্তী “ইন্টারলুড' ছাড়া কিছু নয় । এই ইন্টারলু্ডের 
অভিনয়কাঁলেই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাঁস কলকাতা শহরে এসেছিলেন 
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জীবিকার অন্বেষণে । পিতা শিক্ষা্সমস্তা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাই স্বরচিত 
জীবনচরিতে লিখেছেন : 
এই সময়ে মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগেব 

হোসে, অনীয়।সে কর্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙরেজী পড়া, 

তাহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। 
ঈশ্ববচন্দ্রের ষখন কলকাতা আসাঁর কথ হল, তখন ইংরেজী শিক্ষাৰ অবস্থার ৪ 
অনেক পবিবর্তন হয়েছে । দশ বছরের বেশি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
শুধু হিন্দু কলেজ নম, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হেদ্ষায় ইংরেজী স্কুল, 
ভবানীপুরের জগমোহম বন্থুর ইউনিযন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় থেকে, ধারা 
ইংবেজীবিছ্া খিক্ষা কবেছিলেন, ভাবাই হয়েছিলেন নবযুগের শিক্ষকেণী | 
তীরা “গো-টেহেল বেবিগুডে'র যুগের ইংরেজীবিদ্‌ ছিলেন না, পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে পারদ ছিলেন । ভবানীপুর ইউনিষন স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা প্রসঙ্গে 
সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় এই সময় (১৮২৯ সালে) যে মন্তব্য কর! হয়েছিল, 
তাতে শিক্ষার এই ধারাবদলের স্স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তার ভাষা এই : 


গত পাঁচ ছয় বংসবেব মধো এ দেশে ইংগ্রতীয় ভাষা ও বিদ্া 
শিক্ষাকরণীর্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্ধ্য। ইহার পূর্বের 
আমরা শুনিতাম যে ইংগ্রণ্ীয় ভাষার ছাত্রের! যৎকিঞ্চিৎ পডাঁশুন। করিয়। 
কেরাণিরদের পদপ্র/পণার্থে সেই ভাষ! শিক্ষ/ করিত কিন্তু আমর। এখন 
অতাশ্চধ্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকের ইংগ্নণ্তীয় অতিশয় কঠিন 
পুস্তক ও গৃঢ় বিচ্া আক্রমণ করিতে করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং 
ভাঁষার মধ্যে যাহ! অতিশয় ছুঃশিক্ষণীয় তাহা! আপনারদের অধিকারে 
আনিয়াছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু কাঁলেজের বিদ্যাথিরা ও শ্রীধুত 
রামমোহন রায় ও শ্রীযৃীত জগমোহন বন্থর পাঠশালা ছাত্রের! ইংগ্রণ্তীয় 
সাহেবদের নিকটে ইংশ্নণ্তীয় ভাষায় উত্তম পরীক্ষা! দিয়াছে ।-..€ সমাচার 
দর্পণ, ৭ মার্চ ১৮২৯) | 


এই লব বিস্যাঁলয়ে ধার! শিক্ষা! পাচ্ছিলেন, তারাই কলকাতা শহরে নবমুগের 
নতুন বিঘ্বৎসমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার এক নতুন পর্বের 


মহানগর অভিমুখে ১০১ 


সত্রপাত হচ্ছিল তখন | সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালাব পাঠও সাঙ্গ হল"! 
বয়স হল তার আট বছব। গ্ররুমহাশয় কালীকামন্ত কলকাতায যাঁবাৰ কথ! 
প্রস্তাব করলেন । 

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয তর্কভূষণ অতিসার রোগে কিছুদিন 
গে, ছিয়ান্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পুত্র ঠাকুরদীসকে দেখতে 
বামজয় একবার কলকাতা। শহরে এসেছিলেন । নতুন মহানগবেব নিমম 
পরিবেশে কিশোর পুত্রেব জীবনসংগ্রামের করুণ ক।হিনী শ্রনে, তিনি তাকে 
বুকে জডিষে ধরে সান্থন। 'ও উত্সাহ দিয়েছিলেন । লড়বাঁজাবেন দয়েহ[টা- 
নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে তার পরিচঘ ছিল। তার আশ্রয়ে তিনি 
ঠাকুবদীসকে রেখে বীরসিংহে ফিবে গিয়েছিলেন । বভবাঁজ|বেশ দগ্সেহাটান 
সেই সিংহমহাশয়েব বাঁজীতে পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রে ছাঁত্রঙগীবনেব এঁতিহাসিক 
কাহিনী শোনাঁব সৌভাগ্য তার হয়নি। তার আগেই ভব মৃত্যু হয়েছিল। 

পিতৃকৃত্য সমাপনের জন্য ঠকুবদীস কলকাতি। থেকে বীর্সিংহে যান। 
কলকাতাই ছিল কর্মস্থল, তাই বীবসিংহে থাঁক। তীর পক্ষে সম্ভব হত না। 
পিতৃকৃত্য শেষ কবে তিনি কলকাতা ফিবে আসবাব সমষ ঈশ্ববচন্দ্রকে সঙ্গে 
কবে নিয়ে আসবেন স্থির কবেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : “তদন্ুসাবে, ১২৩৫ সালেব কাতিক মাসের শেষভাগে, 
আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম ।* ইংরেছ্ী ১৮২৮ সালের নভেম্বর মানের 
দ্বতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন। 

গ্রামের উৎসব-পার্বণ তথন প্রায় একরকম সব শেষ হয়ে গেছে । ঢাকঢোল 
সব নিস্তব্ধ। গ্রাম্য বালকবন্ধুদের সঙ্গে ঈশ্ববচন্দ্রের কল্পিত কলক।তা শহবের 
আলাপ-আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবৃদ্ধদের সঙ্গে পরামর্শ করে, 
পাজিপু'থি দেখে, কলকাতা যাত্রার শুরু দিনক্ষণ ও স্থির হয়েছে । 

বীরসিংহু গ্রাম থেকে কলকাতা মাত্র! কর! তখন দূর দেশীন্তরে যাত্রা 
করার মতন ছিল। দুশ্চিন্তায় ভগবতী দেবী ও দুর্গা দেবী কত বিনিত্র রাত্রি 
যে কাটিয়েছেন তার ঠিক নেই। তখন রেলপথ হয়নি, নাম্পীয় যানের শব্দ 
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শোন! যায়নি বাংলাদেশে । চলার পথ একমাত্র হাঁটাপথ, অথব। নদদীপথ। 
নৌকায় নর্দীপথে যাঁওয়া যায়। বীরসিংহ থেকে ঘাটাল এসে, নদীপথে নৌকায় 
রূপনারায়ণ দিয়ে গঙ্গায় পড়ে কলকাতার ঘাটে এসে ওঠা যায় । কিন্তু নদীপথে 
তখন বিপদ-আপদের ভয় বেশি। নৌকাড়ুবির ভয় নয়, ডাকাতের হাতে 
লুঠপাটের ভয়, প্রাণহানির ভয়। যাত্রীরা তাই সব সময় নদীপথে দল বেঁধে, 
একাধিক নৌকার বহর নিয়ে, যাত্রা করতেন । যাত্রা বলতে অবশ্থ তখন ছিল 
বাণিজ্যযাত্রা আর তীর্থযাত্রা। তীর্ঘষাত্র। ধারা করতেন তারা ইহলোক থেকে 
পরলোকে যাত্রা করছেন, এই মনে করেই বাঁড়ী থেকে বেরুতেন। ঠ্যাঁডাড়ে ব। 
ডাকাতের হাতে প্রাণ যাঁবে কি না-যাবে, সেই চিস্তাঁয় তাঁর কাতর হতেন 
না। তীর্থের টানে প্রাণের টান ও সংসারের টান সব ছিন্ন করে দিয়ে, 
জোয়ারেব মুখে নৌক। ভাসিয়ে দিতেন । বাণিজ্যঘাত্রা ধারা করতেন, সঙ্গে 
তাদের রক্ষীদল থাঁকত। ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের আড্ডা-আন্তানা তার। সব 
জানতেন । তাঁদের হাতে বাখার কৌশলও তারা জাঁনতেন। হয় ভেট 
দিতেন, না হয় রাতের অন্ধকারে সেই সব আড্ডামুখো নৌকা ভেড়াতেন না। 
এইভাবে তাদেব বাণিজ্যযাত্রা চলত । 

ডাকাতিব উপদ্রব তখন বাংলাদেশে খুব প্রবল হয়েছিল। ইংরেজবা 
প্রাচীন গ্রাম্যসমাঁজের গডনটিকে ভেঙে দিয়ে যখন নতুন কোন সমাজব্যবস্থাব 
প্রবর্তন করতে পারলেন ন। এবং সমাজের নিদিষ্ট বংশান্তক্রমিক পেশাগত স্তর 
থেকে উৎখাত লোক গুলিকে ঘখন অন্য কোন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্তরেন 
মধো আত্মসাৎ করতে অক্ষম হলেন, তণন সমাজ ও পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন এই 
সব মানুষ কতকটা যাষাঁবর জীবন যাপন করতে লাগল । কিন্তু কেবল ষাধাবব- 
বৃত্তিতেও জীবনধারণ করা যায় না। তাই তাদের নতুন সামাজিক পেশা হল 
অসামাজিক দক্যবৃত্তি। বড় বড ডাকাতের দল গড়ে উঠল বাংলাদেশের 
প্রত্যেক জেলায় জেলায়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, সব 
জায়গায় । নদীপথে তাদের দৌরাত্ম্য বাঁড়ল সবচেয়ে বেশি । নর্দীর তীরবর্তী 
নানাস্থানে ডাকাতের সব আড্ডা গড়ে উঠল এবং বিখ্যাত সব ডাকাঁতে কালীব 
প্রতিষ্ঠা হল। অবাধ্য আসামীদের নরবলি দিয়ে ডাকাতের! শক্তির উৎসব 
করত বীভতৎসভাবে। দামোদর, রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর তীরবর্তী বনু গ্রামে 
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আজও এরকম অনেক ডাকাতের আস্তানার কথ! ও ডাকাঁতে কালীর 
নরবলির রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যাঁয়। 

ঈশ্বরচন্দের বাল্যকাঁলের এই যাঁত্রাপথ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ । এই পথের 
সমকালীন একটি বিবরণ পাওয়া! যায় সেকালের সংবাদপত্রে । বিবরণাটি এই :১১ 


কলিকাতা এবং তং উত্তরোত্তরঞ্চল হইতে জলপখ্জে তমলুক ক্ষীবপাই 
ঘটাল রাঁধানগব এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান সকলে যাইতে হইলে 
উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথব। তেমোয়ানি প্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়। 
যাইতে হইত কিন্তু বাসপাঁতিব খালে বর্ষ! ভিন্ন অন্য কএক মাস বাৰির সমৃহ 
অপ্রতুল হইত হ্তবাং অগ্রহায়ণাবধি প্রীয় আষাঁ পধান্ত দ্বিতীয় পথ 
হইয়া যাইবাঁব ঘটনা হইত কিন্তু ত্ঘটনাঁয় লোক সকলে অত্যন্ত ভীত 
হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষ। কবে তন্তির বিলম্বেবও 
সম্ভাবনা-""*"' ( সমাচার দর্পণ, ৪ জ্বলাই ১৮২৯ ) 


উলুবেডিয়া থেকে মহেশডাঙ্গা পর্যস্ত খাঁল-কাঁটা উপলক্ষে এই পথের বর্ণন। 
দেওয়া হয়। ঈশ্ববচন্দ্র যখন কলকাতা যাত্রা করেন, উলুবেডিযাব এই খাল 
দিয়ে তখন নৌকা যাতাযাত করত এবং প্রতি নৌকায় একদণ্ডে ছু'আনা কর 
আদায় করা৷ হত। তাতে তেমোহনার ভয়াবহতা হযত দূর হয়েছিল, ধাত্রীরা 
নতুন খালপথে যাতায়াত করতে পাঁরতেন। কিন্তু কোম্পানীর কাঁটা খালেব 
জন্য ডাকাতের উপদ্রব কমেনি । বরং নতুন খালেও পথে আর দু*চাঁরটে 
ডাঁকাতে আস্তাঁন! গজিয়ে উঠেছিল, নঈশ্বরচন্দ্রের াঁত্রার পূর্বে তাই অনেক 
ভেবেচিন্তে পথ বেছে নিতে হয়েছিল, নদীপথ ও হাটাঁপথেব মধ্যে মহাঁনগর 
অভিমুখী একটি কোন পথ । 

তীর্থযাত্রী বা বাণিজ্যযাত্রী কোনটাই ঈশ্বরচন্দ্র নন। মহাঁনগরও নবযুগের 
তীর্থ বটে, কিন্তু ধায্রিকদের তীর্থ নয়। নতুন জীবনাদর্শের তীর্থ, নতুন 
জানবিদ্ভার তীর্থ কলকাতা । সেদিক দিয়ে বালক ইঈশ্বরচন্দ্রও তীর্ঘযাত্রী । 
কিন্তু তার! পুণ্য-বা-মুনীফা৷ লোভাতুর নন বলে, ঠাকুরদাঁম হাটা পথই বেছে 
নিলেন। সাধারণ মান্য হাটা পথেই যাতায়াত করত বেশি। হাটা পথও 
তেমনি ছুর্গম পথ। বীরসিংহ থেকে বেরিয়ে, ঘাটাল হয়ে, আরামবাগের 
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ভিতর দিয়ে, পুরাতন বারাণসী রাস্তা ধরে, টাপাঁডাঙ্গ। শিয়াখালার উপর দিয়ে 
সালিখার ঘাট পর্যস্ত পথ। পথের উপর নর্দীনালার অস্ত নেই। শিলাই, 
বারকেশ্বর, কান! ছ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর সব পার হয়ে, অবশেষে 
পুণ্যতোয়া ভাগীরখীর বক্ষম্পর্শ করে মহাঁনগরতীর্থ কলকাতায় পৌছতে হয়। 
যাতায়াতের পথে আশ্রয়স্থল হল আবত্মীয়ম্বজনের বাড়ী অথবা চটি বা 
সরাইখানা। পথের উপর পাতুলগ্রামে ঠাকুরদাসের মামাশ্বশুর বাঁভী, সন্ধিপুর 
গ্রামে এক আত্মীয়েব বাড়ী, একটু উত্তরে তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে এক 
ভগিনীর বাড়ী । স্থতরাং পথে বিশ্রীম নেবার স্থৃবিধা ছিল। আট বছরেব 
বালককে হাটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রায় চল্িশ মাইল পথ, বিশ্রামের ভাল স্থান 
থাকার দরকারও পথের উপব। সন দিক চিন্তা করে এই হাটা পথেই 
কলকাতা যাত্রা কব! হবে স্থির হল। 

যাত্রার শুভদিনে সুর্য উঠল। ঈশ্বরচন্দ্র ঘুম থেকে উঠলেন । দুর্গা দেবী ও 
ভগবতী দেবীর নিশ্চিন্তে ঘুম হবাব কথা নয । শেষ বাত থেকে উঠে তাব৷ 
পৌট্লাপু'টলি বেঁধে দিচ্ছিলেন । বাইবে গ্রামের লোক ছু'একজন করে এসে 
অনেকে ভীড করে দাডিয়েছিলেন। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রীও নিশ্চয় 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে এসেছিলেন । বাঁলকের দুষ্ট,মিতে যত বিবক্তই তাঁর! হন ন। 
কেন, আজ আর সেই বিরক্তি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি তাঁদের সেহ-ভালবাসাটুকু 
তীর। ঢেকে বাখতে পারলেন না। কপাটি ও কুম্তী খেলার নিত্য সঙ্গীরা 
“কলকাতা কোথায়, কত দুরে" ভেবে, ঈশ্বরের দিকে ফ্যালক্যাল করে চেয়ে 
রইল। জননী ৪ পিতামহীর চোখেব জলে যাত্রাপূর্বের মাঙ্গলিক অন্ষ্ঠানাদি 
শেষ হল। 

মহানগরের পথে যাত্র। শুরু হল। 

সহযাত্রী হলেন পিত! ঠাকুরদাঁস, গুরুমহাশয কালীকাস্ত ও ভৃত্য আনন্দরাম 
গুটি। দীর্ঘ পথ চলতে যদি অট বছরের বালক ইশ্বরচন্দ্রের ্লাস্তি আসে, যদি 
ছোট ছোট পা! দু'খান৷ আর কিছুতেই না চলতে চায়, তাহলে গুটির কাধে চড়ে 
তিনি কলকাতায় যাবেন। আনন্দরামকে তাই সঙ্গে নিলেন ঠাকুরদাস। 

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চললেন পথের উপর দিয়ে। 
মহানগরের পথ। জীবনের চলার পথে প্রথম পদধ্বনি। কত পথ, আরও 
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কত দুর্গম ভয়াবহ পথ তাঁকে চলতে হবে! তখন সঙ্গী থাকবে ন। কেউ) 
পিতা ঠাকুর্দাস, গুরুমহাঁশয় কালীকান্ত, ভৃত্য আনন্দরাম, কেউই সঙ্গী থাকবে 
না তখন। অনেক পথ একাকীই চলতে হবে । 

মহানগর কলকাতার কথ। মধ্যে মধ্যে চল।র পথে মনে পড়ছে । বীবসিংহ 
গ্রাম নয়, পাতুলও নয়, কলকাত। খর । 
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খুব প্রাচীন একটি জাধন প্রবাদ। ইয়োবোপের লোকের মুখে মুখে শেন 
যায়। অর্থ হল : "০৬ 211 [19165 2, [181] ঠি০ 1 “নগবেব তাওয়ায় 
খান্থষ মুক্তির স্বাদ পাঁয়। কথাটা ঠিক। কেবল ঠিক নয়, খুব বড কথ।। 
ঈতিহাসেও তাই দেখ! যায়। নাগবিক পবিবেশে মন্টষ প্রথম তার ব্যক্তি- 
জীবনের মুক্তির আম্বাদ পেয়েছে । 

কলকাতা যাত্র। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্র। নয় । স্থতান্ুটি গোবিন্দপুরের 
সংলগ্ন একটি নগণা গ্রামও নয় কলকাতা । কলকাত| এখন নতুন শহর, 
ননযুগের বধিষু মহানগব। তান পরিবেশ ভিন্ন। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে 
তাব পার্থক্য অনেক। গ্রামেব সীমান৷ আছে, শহরেবও আছে, কিন্তু সেটা 
ভৌগোলিক সীমানা । শহরেব আর কোন সীমানা নেই। জীবনেব সীমানা, 
খনের সীমানা, কিছুই নেই সেখানে | গ্র।ম্যসমাজে স্বতন্ত্র সীম[বছ, নাগরিক 
সমাজে স্বাতন্ত্রয সীমাহীন । 

একালের বিজ্ঞাপন দেওয়।র রীতি যদি সেকালে প্রচলিত থ।কত, তাহলে 
বড বড বৈছাতিক অক্ষরে ভাগীরথীব পূর্বতীরে কোথাও লেখ! থাকত হয়ত : 


কলকাতা শহরে এস,স্বাধীন হ ও! 


৮, ই পি 


গ্রাম ছেড়ে মহানগব অভিমুখে ঈশ্ববচগ্দ্রের যাত্রা তাই এতিহ1সিক যাত্র।। 
পুরাতনকে ছেড়ে নতুনের পথে যাত্র। । সন্ধীর্ণত। ছেড়ে প্রশস্ত উদারতার 
পথে যাত্রা 

কিন্ত সেই বহুকালের পুরাতন বারাঁণসী পথ দিয়ে যাত্রা শুরু । অহ্ল্যাবাই 
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রোড, পুরাতন বারাণসী তীর্থযাত্্রীর পথ! সেই পথ ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে 
চলেছেন জীবনের নতুন পথে, কলকাতা৷ শহর অভিমুখে | ইতিহাসের ইঙ্গিত 
খুব স্পষ্ট । 

পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করে ইতিহাসে নতুনের বিকাশ হয় না। 
নতুন যুগেরও নয়, নতুন সত্যেরও নয়। ধারাবাহিকতাই ইতিহাসের ধর্ম। 
সেই ধারার উত্থানপতন আছে । একটাঁন! একঘেয়ে তার ছন্দ নয়, তর নয়। 
সবই ঠিক। কিন্তু মূল ধারা থেকে একেবাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন অভাবনীয় 
নতুন ধারায় ইতিহাস এগিয়ে চলে না, চলেনি কোনদিন । 

বারাণসী তীর্থযাত্রীদের পুরাতন পথের উপর চলতে চলতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র 
এত কথা৷ তখনও চিন্ত। করার অবকাশ পাঁননি। তবু মনে হয়, ইতিহাঁস ঘেন 
তীকে শিক্ষ। দেবার জন্যই এই এঁতিহাসিক পথের পথিক করেছিল । নবযুগের 
নতুন পথের অন্যতম পথিরুৎ প্রাচীন পথের উপর দিয়েই তাঁর নতুনের যাত্রা শুরু 
কবেছিলেন। 


পথেব উপর খানাকুল-রুষ্ণনগবের কাছে পাতুল গ্রাম । জননীর মাতুলালয় । 
ভগবতী দেবীব জ্যেষ্ঠ মাতুল বাঁধামোহন বিষ্যাভৃষণ ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশেষ স্ষেহ 
করতেন। অন্থখবিস্থণ কবলে তিনি নিজে বীরসিংহ গিয়ে নাতিটিকে নিয়ে 
আসতেন পাতুলে। পাতুলের এই বিষ্ঠাভৃষণ-পরিবারের ন্েহ-শুশষায় ঈশ্বরচন্দ্রে 
বাল্যজীবনের বহুদিন পবম নিশ্চিন্তে ও আনন্দে কেটেছে । কলকাতা! যাত্রার 
পথে পাতুলে বিশ্রীম না করলে, ঈশ্বরের পাস্তি হবে না, ঠাকুরদীস জানতেন। 
তাছাডা, বাধামোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ঈশ্বরের পক্ষে প্রথম কলকাতা 
যাওয়াও শোভন নয়। 

পাতুলে একদিন অবস্থান করে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভিন্ন গ্রামে অন্য এক 
আত্মীয়ের বাড়ী ঠাঁকুবদাস তার পুত্র ও সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে 
পরদিন শিয়াখালা-সালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্র! 
করলেন । 

বীধা পথে এক মাইল অন্তর পাথরের মাইলস্টৌন পৌতা থাকে । পথেব 
ধারে ধারে মাইলস্টোনের এরকম দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের মেঠো পথে কোনদিন 
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দেখেননি । কৌতুহলী মনে তীর প্রশ্ন জাগল, পথের ধাঁরে এগুলো কি বস্তু” 
দেখিনি তো কোনদিন?” পিতাপুত্রে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। 
' পুত্র। বাঁবা, বাস্তাব ধারে বাটনাবাটা শিল পৌতা আছে কেন ? 
পিতা। বাটনাঁবাটা শিল নয় বাঁবা, এগুলোকে বলে 'মাইলস্টোণ" | 
পুত্র । সেটা! আবার কি? ঠিক তো! শিলের মতন দেখতে । মা 
তো এই রকম শিলের উপর বাটন! বাটে দেখেছি । 
পিতা । “মাইলস্টোন' ইংরেজী কথা। দু'মাইলে এক ক্রোশ হয়, 
এক মাইলে আধ ক্রোখ। “স্টোন” মানে পাখর। এক মাইল ব। আধ 
ক্রোশ পথ অন্তর এবকম এক একটি পাথব পুঁতে দিয়ে দুরত্ব জান।নে। হয় 
বলে, এর নাম “মাইলস্টোন” । 

পুত্র। বুঝেছি । তাহলে এব উপর এক, ছুই, তিন, সব লেখা আছে 
নিশ্চয়? 

পিত।। সব লেখ। আছে । যেমন, সাঁমনেন এই পাঁথরটাব গায়ে 
ইংরেজীতে লেখ। আছে উনিশ । অর্থ।ৎ বীধা পথে উনিশ মাইল ব! 
সাড়ে নয় ক্রোশ পথ আর চলতে হবে। 
পুত্র । উনিশ" লেখা আছে? একের পিঠে নয় তে। উনিশ ? 
পিতা। নামতায় পড়েছ তো, একের পিঠে নয় উনিশ | ঠিক বলেছ। 
পুত্র । (অক্ষরের গাঁয়ে হীত বুলিয়ে ) তাহলে এই অক্ষরটা তো 
ইংরেজীর “এক, আর এর পিঠে এই যে অক্ষবটা: এইটাই তো নয়" ? 
পিতা । হ্যা! বাবা, ঠিক বলেছ। 

পুত্র। তাহলে এর পব আঠার, সতের, যোল, এইভাবে এ পযন্ত লেখা 
পাথর দেখতে পাব তো? 

পিতা । হ্রয। পাঁবে, তবে যে পাঁথবটায় “এক' লেখা আছে, সেখান দিয়ে 
আমরা আজ যাঁর না। “ছুই” পর্বস্ত যাব, তার পর বেঁকে গিয়ে অন্য পথ 
দিয়ে গঙ্গার ঘাটে উঠব । যদি সেট! দেখতে চাও, আর একদিন দেখাব । 
পুত্র। দেখার আর দরকাঁর কি? “এক* তো দেখেছি, চিনে নিয়েছি। 
নয্বের পর থেকে ছুই পর্বস্ত দেখলেই তো! সব ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর চেন! 
হয়ে যাবে। 
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পিতা । তা যাবে, কিন্তু চলতে চলতে ঠিক চিনে নিয়ে মনে রাখতে 
পারবে? 
পুত্র। হ্যা পারব! 


গুরুমহাশয় কালীকান্ত উৎ্কর্ণ হয়ে শুনালন সব কথ।। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী 
শিক্ষা শুরু হল, বিন! গুক-সাহাঁযো, শিয়াখালা-সালখের বাধারাস্তায়। 

ঠাকুরদা বললেন, পপরীক্ষ। করব, কেমন শিখেছ | গুরুমহাশয়ও প্রত্তত 
হলেন পরীক্ষা! করবার জন্ত । ভৃত্য আনন্দরাম উৎকন্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা! করতে 
লাগল। যতক্ষণ একের পিঠেনু উপর অন্য অঙ্গগুলি ছিল, ততক্ষণ আঠারর 
পর সতেব হবে, সতেবর পর ষোল হবে, এইভাবে হিসেব করে যে ঈশ্বরচন্দ্র 
অক্ষরগুলি ণ! চিনেও আন্দাজে বলতে পারেন, এ কথ। ঠাকুরদাসের ও গুরু- 
মহাশয়ের মনে হল। তাই যখন একের পিঠটি সরে গেল, কেবল অক্ষরগুলি পৃষ্ঠা 
শ্রয়হীন হয়ে সাঁমনে দাভাল একে-একে, তখন মধ্যের ষ্ঠ মাইলেব অক্ষরটি ইচ্ছ। 
করে বাদ দিয়ে, পঞ্চম মাইলের অক্ষবটি দেখিয়ে, ঠাকুরধ।স জিজ্ঞ/স। করলেন : 
“এটা কি অঙ্গর বল ?' 

মধ্যের ছয় অক্ষরটি ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে পাননি । পিতা তাকে ফাকি 
দিয়েছেন । একে তে। একের পিঠটি নেই, তার উপর কৌশলে ফাঁকি দেওয়। 
হয়েছে মধোব পাথরটিকে । ডবল পরীক্ষা । ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : “এট ছয় 
হবে, কিন্ত ভুল করে পাঁচ লিখেছে কেন ? 

পরীক্ষায় পাশ করলেন ঈশ্বরচন্্র। চলার পথে চলতে চলতে পরীক্ষ, 
গ্রাম্য বালকের পক্ষে কঠিন পরীক্ষ/। প্রথম পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন 
ঈশ্ববচন্তু 

উত্তর খুনে সকলেই খুব খুশি হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন : 


"এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তীহার সমভিব্যাহারীবা। অতিশয় 
আহলাদিত হইয়াছেন, ইহা! তাহাদেব মুখ দেখিয়! স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। 
বীরসিংহের খুরুমহাশয কাঁলীকাস্ত চট্রোপাধ্যায়ও এ সমভিব্যাহারে 
ছিলেন; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া, “বেশ বাবা বেশ' এই কথ বলিয়া, 
অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়। বলিলেন, 
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৭ দাদামহাশিয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাঁপডা। বিষয়ে যত্র কর্িবেন। যাদদি 
বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। 
আনন্দরাম গুটির আনন্দের কথা কেউ বলেননি । পিতীও নষ, গুরুমহাশয়গও 
নয়, গ্রাম্য-ভৃত্য আনন্দরাম। পিতার মতন ম্সেহ ষার ঈশ্বরেব প্রতি, পথের 
এই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করাতে আনন্দে উৎফুন্ন আনন্দরাম। সব আনন্দ 
সে প্রকাশ করবে কখন বাঁবসিংহ গ্রামে ফিরে গিয়ে, তাই ভাবতে লাগল। 
প্রথমে সে বীরসিংহ গ্রামে ফিবে ঈশ্বরেব ম৷ ঠাঁকুমার কাছে এই বাঁটনাবাটা 
শিলের গল্প বলবে । তাবপর ধর্মতলাঁর মণ্ডপটিতে জ্জাকিষে বসে গ্রামের বারো- 
গুনের কাছে ঈশ্ববের প্রতিভাঁৰ কথা সগর্বে শোনাবে । 


উনিশ মাইল লেখ মাইলস্টোনের সামনে দাড়িযে ঈশ্ববচন্ত্র প্রথম প্রশ্ন করে_ 
ছিলেন। পঞ্চম মাইলস্টবনের সামনে দীভিয়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। 
অর্থাৎ সাঁলখেন বাঁধ। বান্তায় চৌদ্দ মাইল পথ হাঁটা হযেছে । আট বছরের 
পালকেব পক্ষে একটানা চোদ্দ মাইল পথ হাটাঁব ক্লান্তি ও কষ্ট যে কতখানি 
হতে পারে, তা কাঁবও মনে নেই। 
পথ চলার ক্লান্তিতে যখন বাঁলক ঈশ্বরের দেহমন আচ্ছন্ন হযে আঁসছিল, 
তখন পিতা ঠাকুরদাঁস বা গুরুমহাশয কালীকান্ত “ইতরেষ ত্রাক্মণে'র বাঁজপুত্র 
বোহিতেব সেই পথচলার গল্পটি বলেছিলেন কি না জানি না। বাঁজপুত্র 
বোহিত যখন দীর্ঘকাল পথ চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামেব জন্য ঘরমুখে! 
চলেছেন, তর্থন ব্রাহ্মণবেশী দেবত৷ ইন্দ্র তাকে বলেন : 
নান। শরান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রম। 
পাপো নৃষদববো। জনঃ ইন্দ্র ইচ্চবতঃ সা ॥ 
চরৈবেতি, চরৈবেতি। 
“হে রোহিত! চলতে চলতে যে শ্রাস্ত তার আর প্রীর অন্ত নেই, এই কথাই 
চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখ] হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। 
যে চলতে চাঁয় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে সে নীচ হতে থাকে । অতএব, 
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল! 
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আন্তে ভগ আসীনন্টোধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ। 
শেতে নিপদ্যমানস্ত চরাতি চরতে! ভগঃ ॥ 
চরৈবেতি, চরৈবেতি। 
“ষে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাঁকে, যে উঠে ধাড়ায় তার ভাগ্যও উঠে 
দীড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, ষে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও 
এগিয়ে চলে । অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল !, 


ঈশ্বরচন্দ্র নবযুগের রোহিত । রোহিতের মতন তিনিও যেন শুনেছিলেন, 
'নান। শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি ঈশ্বর শুশ্রম। হে ঈশ্বর! চলতে চলতে যে শ্রাস্ত 
তীর শ্রীব অস্ত নেই, এই কথাই চিরদিন শুনেছি! অতএব হে ঈশ্বর, এগিয়ে 
চল, এগিয়ে চল ! 

বীধাপথের শেষ হল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের ঘাটের ধারে। সামনে 
ভাগীরথীৰ পূর্বতীবে, ভোবের সের মতন কলকাতা মহানগর বালক ঈশ্বরচন্দ্ের 
দৃষ্টিপথে ভেনে উঠল। পথচলার প্রথম পর্ব শেষ হল । 


| বডবাজারে ঈশ্বর 


অবশেষে নঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহবে এসে পৌঁছলেন । ১২৩৫ সনের কাতিক 
মাসের শেষদিকে । ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে । 

টাদপাল ও অন্থান্ত গঙ্গাব ঘাটে তখন পার্ষিবেহারাব। পাক্কি নিয়ে দাড়িয়ে 
থাকত। নবাগতর!। নৌক1 করে কলকাতার ঘাটে অবতরণ করলে তারা দল 
বেধে ঘিরে ধরত তাদের। বিদেশী লাহেব ও ধনিক বাবুদের দিকেই তাদের 
নজর থাকত বেশি । উড়িয়। বেহারাদের কাধে চড়ে, নানারকমের বালর ও 
খেরাটোপ দিয়ে ঘেরা পাক্ির ভিতরে বসে, নবাগতরা৷ কলকাত। মহানগরের 
প্রথম মুখদর্শন করতেন । নববিবাহিত রধূর প্রথম শ্বশুরালয় দর্শনের মতন । 

পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমশাই কালীকাস্ত ও ভূত্য আনন্দরামের সঙ্গে বালক 
ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতাব গঙ্গার ঘাটে প্রথম যখন পদার্পণ করেছিলেন, তখন তাদের 
চেহার। পোষাঁক-পরিচ্ছদ্দ ও হাঁবভাব দেখে উড়িয়া বেহারারা হয়ত তাদের 
পাঁন্ধিতে চড়বার জন্য অনুরোধ করতেও উৎসাহিত হয়নি। শৌখিন বাবু; 
অথব৷ পাড়াগেয়ে জমিদার বলে তাদেরমনে করবার কোন কারণও ছিল না । 
বেহারার! তাদের দেখেই বুঝতে পেরেছিল ষে পান্ধি চড়ে গন্তব্য স্থানে যাবার 
পাত্র তারা নন । 

গস্তব্য স্থানও অবশ্ঠু তাদের বেশি দূরে নয়, কাছেই বড়বাজারে। মকলে 
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ন্বাগতও নন। ঠাকুরদাঁস এর আঁগে কলকাতায় এসেছেন ও বাস করেছেন । 
তার অজানা কিছু নেই। গঙ্গার ঘাটে এসে তিনি একাধিকবার অবতরণ 
করেছেন। গঙ্গাতীর থেকে গন্তব্য স্থানের দূরত্ব কতটুকু, তাঁও তিনি বিলক্ষণ 
জানেন। হুদূর বীরসিংহ. গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে ধাঁরা এতদূর পথ এসেছেন, 
তারা কখনও শহুরে বাবুদেব মতন, কি পাড়ােঁয়ে জমিদারদের মতন, অথবা 
বিদেশী সাহেবদের মতন, পান্কি চড়ে কলকাত। শহরে শুভাঁগমন করবেন না। 


ঠাকুরদাস প্রথম যখন কলকাতা৷ শহরে এসেছিলেন, তখন কলকাতা সবেমাত্র 
তার গ্রাম্যবেশ ছেড়ে আধুনিক নাগরিক রূপ ধারণ করছে। ১৮০৪-৫ সালের 
কথা। তার পর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে। বিষণ নতুন মহানগরের 
জীবনে পঁচিশ বছর প্রায় দীর্ঘ এক শতাবীর সমান । বড়বাজারের চাকুরী- 
জীবনে, দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের ফাঁকে ফাকে, ঠাকুরদাস কলকাতা শহরেৰ 
এই ক্রমবিকাশ অনেকট। স্বচক্ষে দেখবার স্থষোগ পেয়েছেন । বালক ঈশ্বরচন্্ 
প্রথম যে কলকাতা শহর দেখলেন, তার সঙ্গে তার পিত৷ ঠাকুরদাসের কিশোর- 
জীবনের প্রথম-দেখা কলকাতার পার্থক্য অনেক । 

এর মধ্যে কলকাতার গঙ্গাতীরের রূপ একেবারে বদলে গেছে । অই্ট।দশ 
শতাব্দীর শেষদিকে বিদেশী নবাঁগতবা৷ এসে কলকাতা৷ শহরের গঙ্গাতীরের ফে 
দৃশ্ত দেখেছিলেন, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে । কলকাতার “লটারী কমিটি'র 
চেষ্টায় নতুন পথঘাট তৈরি হয়েছে অনেক, খানাডোবা-খাঁল-পুকুর অনেক 
ভরাট কর! হয়েছে, জঙ্গল ও বন কেটে. পরিষ্কার করা৷ হয়েছে । গঙ্গার গর্ভ 
থেকে নতুন তীরভূমির অভ্যুত্থান হয়েছে যেখানে, তারই নাম ছিল স্থতাুটি। 
জব চার্নক একদিন সুতাহুটির ষে গঙ্গাতীরে এনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই 
তীর থেকে গঙ্গা আরও অনেক দূরে পশ্চিমদিকে সরে গিয়েছে । অপস্ত 
গঙ্গার তীরে লটারী কমিটি নতুন বাঁধানো রান্তা তৈরি করেছেন, স্ব্যাণ্ড রোড । 
নতুন নতুন নৌকা-ভেড়ার ঘাট ও পোতীশ্রয় গড়ে উঠেছে তার ধারে ধারে। 
চাদপাল ঘাট থেকে নতুন ফোর্ট উইলিয়ম পর্বস্ত সারবন্দী বৃক্ষশ্রেণী মনোরম 
সান্ধ্য বিলাসম্্মণের পথ রূচন! করেছে, নাম “রেসপণ্ডেন্সিয় ওমাক্‌” | সূর্যাস্তের 
পর থেকে কলকাতা শহরের অভিজাত-সমাজের পুরুষ ও মহিলাদের ভিড় 
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জমতে থাকে সেখানে | নানারকমের ঘোড়ার গাড়ি ও বাহারে পাঁকিতে রেস-, 
পণ্ডেন্সিয়। ওয়াক ভরে যাঁয়। সাঁহেব-বিবিদেরই ভিড় বেশি । তার মধ্যে এদেশী 
ই এসে যোগ দেন । গঙ্গাতীরের মনে।রম পবিবেশে এশ্বধের রেষারেষি 
চলে । নতুন মহানগবের এঁতিহাঁসিক চরিত্রের প্রকাশ হয় গঙ্গাতীনে।১ 

খেয়াঘাটের নৌকা যখন কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ল এবং বালক 
ঈশ্ববচন্্র যখন নতুন মহানগরে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখন স্ধাল কি সন্ধ্যা 
দান! নেই । সন্ধ্যার প্রান্কাল হলে, গঙ্গাতীরের স্্্যাণ্ডের উপব দিয়ে তিনি 
কলকাত। শহরের নতুন রাজপুত্র ও র|ছকন্তাঁদেব নিশ্চয় আনাগোনা করতে 
দেখেছেন । পিতামহীর মুশে শোনা রূপকথার বাঁজকন্ত।দের সঙ্গে হয়ত 
অনেক মিল ছিল তাদেব। 

গন্ভতবাস্থান.বডবাজারের দয়েহাটা অঞ্চল । ব্যবসায়ীর অমরাঁবতীর সিংহদ্বার 
দিষে শহবে প্রবেশ । একেবারে দয়েহাটায়, বাঁজারেব কেন্দ্রস্থলে | উত্তররাটীয় 
কায়স্থ ভাগবতচবণ সিংহের বাঁডী দয়েহাঁটায়। মারোয়াভী বণিকদের গদিতে 
তখন কলকাতার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছেয়ে যাঁয়নি। বডবাজার ও 
কতান্ুটির আদি প্রতিষ্ঠাত। বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ, বসাক, মল্লিক, শীল, বড়াল 
প্রস্ততি পরিবারদের আধিপত্য তখনও অক্ষু্ন ছিল এ-অঞ্চলে। তস্তবণিক, 
গম্ধবণিক, তান্থুলিবণিক, স্থবণবণিক প্রভৃতি বাঙালী বণিকসম্প্রদায় তখনও 
কলকাতার বডবাঁজার অঞ্চলে বাণিজ্যক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করতেন । স্থাপত্যকলার 
্পরশশূন্য স্তপাঁকার পোড়া-ইটেব বিসদৃশ ইমারত্শ্রেণীও তখন বডবাজারকে 
কুৎসিত করে তোলেনি। বাঙালী শেঠ, বসাক, মল্িকদেব বিশাল-বিশ/ল 
চৌহুদ্দি-জোডা তিনচার-মহলা সব বাড়ী ছিল বড়বাজারে। পুজামণ্ডপ ও 
দালান ছিল, বাঁগান-পুকুর পর্বস্ত ছিল। গঙ্গাতীরের ঘাট পধস্ত তাঁদের 
নিঙ্গেদের তৈরি সব পথ ছিল, আ্ানের ঘাটও ছিল। অস্তঃপুরের মহিলার৷ 
ঝালরঢাক] পাঁন্িতে চড়ে গঙ্গান্নান করতে যেতেন। পান্ধি-বেহারাঁর। ঘাটে 
নেমে, পাক্ষিনহ তাদের গঞ্কায় চুবিয়ে নিয়ে ফিরে আসত। তখন বড়বাজার 
অঞ্চলে বীশবন ও বাশবঝাড় ছিল অনেক । বাঁশতলাভিমুখী গলিরও অস্ত ছিল 
না। ছোট অলিগলির একমুঠো মাটিও আজ যেখানে সোন! এবং একখগ্ড 
মাটির চিহ্ন নেই আজ যেখানে, সেখানে পায়ে-হাটা সব মেঠোপথ ছিল। সেই 
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সব মেঠোপথ দিয়ে বাশবনে পৌছে ডোমকা না হয়ে যেতে হত। আজও তা: 
হতে হয় বড়বাজারের অলিগলিতে, কিস্ত শাঁনবাধানে। গলিতে এবং ব্যবপায়ী 
গদিতে, বাশবনে নয় । 

ঠাকুরদাসকে নিয়ে রামজয় তর্কভৃষণ যখন দযনেহাঁটাঁয় ভাগবতচরণ সিংহে- 
গুহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বড়বাজার ছিল বাঙালী ব্যবসায়ীদের বাজায় 
তার 'প্রায় কুড়ি বছর পরে বিদেশী মহিল। ফ্যাঁনি পার্কল, ১৮২৫ সালে ঘখ- 
বড়বাজার দেখতে এসেছিলেন, তখনও বড়বাজার কলকাতার সব চেয়ে ব 
বাজার ছিল বটে, কিন্তু তার চেহারা! এ রকম ছিল মা1। বডবাজারকে ক্যারি 
পার্কস শাল-আলোয়ান কেনাঁকাটাব বাজার বলেছেন, কিন্তু একবার বেভিত 
যাবার মতন জায়গ। বলেও উল্লেখ কবেছেন__"06 9812. 852415 056 162 
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নিয়ে ঠাকুবদাস যখন বড়বাজাঁরে এলেন, তখনও বড়বাঁজার অবাঁডালী বণিকে 
বডবাজাব হয়নি, বাঁডালীরই বড়বাজাঁর ছিল। শেঠ-বসাক-মঞ্লিকদের সৌভাগা 
ববি তখন অন্তাচলে যায়নি । তারপর স্থ্প্ীম কোটের মামলা-মোকদ্দমায় 
ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বাণিজ্যলন্ধ সমস্ত সঞ্চিত মূলধন ভাবা খোলামকুচি 
মতন উড়িয়ে দিয়েছেন । লেনদেনের বাঁণিজ্যলব্ধ মূলধন উৎপাদন শিল্পে নিয়ে। 
করে বাঙালীর বণিকশ্রেণী থেকে শিল্পপতিশ্রেণীতে রূপাস্তরিত হতে পারেননি 
কেন হতে পারেননি, সে কাহিনী বডবাজারের শানবাধানো গলিতে ও শেঠ 
মল্লিক-বসাকদের প্রঃচীন অট্রালিকার ইটেব গায়ে খোদাই করা বয়েছে 
লেনদেনের বাণিজ্য থেকেও প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমে পশ্চাদপসবণ ক 
এখন তারা অনেকে চাকুরীজীবীর নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন। আঁ 
তাদেরই সঞ্চিত ধন আইন-আদালতের নাল] দিয়ে বন্যার বেগে বয়ে এত 
আযাটনি, আভভোকেট, উকিল, মোক্তার, দালালদের নিয়ে বাক্য-ব্যবসা 
এক বাঙালী মধ্যশ্রেণী গডে তুলেছে কলকাতা৷ শহরে । 


ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসে দয্নেহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহেই আশ্র 
নিলেন। ভাগবতচরণ তখন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু ভার গৃহুটি ছি. 


বডবাজাবে ঈশ্বরচন্দ্র ১১৫ 


বভবাজারে এবং দয়েহাটার বাড়ীতে তার পরিবারের সকলে তখন বসবাসুও 
করতেন। দয়েহাটা এখনও স্বনামেই বিরাজ করছে বডবাঙ্গাবে। ছু'-একটি 
ঈীর্ণ প্রাচীন অদ্টালিকার দিকে চেয়ে উত্তররাটীয় কায়স্থ সিংহমহাশয়দের গৃহের 
কথ! মনে হয়। তার চেগ্নেও বেশি মনে হয়, ঈশ্বরচন্ত্রের বালাজীবনেন ও 
ছাত্রজীবনের সব চেয়ে কঠোর সংগ্রামের দ্রিনগুলি যে-পাভায় ও যে-গুহে 
কেটেছে, তার কথা । তার এঁতিহাসিকতাঁব কথা। কিন্তু গৃহটিকে সঠিক- 
ভাবে নির্দেশ করাব কোন প্রমাণ নেই কোথাও আজ । বেকর্ড থেকেও 
দয়েহাটার গৃহেব কায়স্থ মালিকের অস্তিত্ব পন্য লুপ্ট হয়ে গেছে । ভবিতবা- 
বাদী জন্দার্শনিকের দেশে এতিহাঁসিক স্মৃতি এইভ[বেই অবজ্ঞা আডালে 
পথেব ধুলোয় মিশে যায । যেমন সম্প্রতি কলকাতা শহরের সব প্রাচীন 
ঈতিহাসিক ব।স্তাঘাটের নাম “রাঁজনৈতিক" কাঁবণে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 
ভীগবতচরণ সিংহের গৃহটির আজ কোন হদিশ পাঁওয়। আর সম্ভব নয়। 
ধয়েহাট।ব যে ছু-একটি প্রাচীন ভগ্নগৃহ থেকে তার আভাস প।ওয়া যাঁয়, তাও 
অবলুপ্তিব পথে । অদূর ভবিম্নাতে তার ভ্রন্তপের উপর কুৎসিত কু'ক্েব মতন 
“কান ব্যবলায়ীর ইমাবৎ ঠেলে উঠবে। তবু দয়েহাটা নামটি যর্দি কোন 
বাবসায়ীর ব| বাজনৈতিক নেতার স্থৃতিবক্ষার্থে লুপ্ধ হয়ে না যায়, তাহলে 
এতিহাসিক স্থতিসচেতন বাঙালী মাত্রই বড়বাজারের এই পথটিতে ঢুকলে 
অবশ্যই রোমাঞ্চ বোধ কববেন। দয়েহাটাবই এক গৃহের কোণে প্রদীপ জেলে 
পাত্রে বালক ঈশ্ববচন্দ্র লেখাপডা করতেন। দষেহ।ট! ৫খেকেই হেটে গোলদীঘির 
সংস্কৃত কলেজে তিনি যাতায়াত কবতেন। দয়েহাঁটারই এক গৃহকোঁণ থেকে 
নাইমণিব স্সেহমধুর কণ্ঠের "ঈশ্বর ডাক শোনা যেত। দেনাপাওনাব “ুদনন্দিন 
হদয়হীন নির্দয়তাব মধ্যে, বড়বাজারেব এই দয়েহাটা অঞ্চলেই, দয়ামায়ামমতা 
৪ মাতৃন্সেহের নিঝ্ঁরিণী রাইমণি বাস করতেন। ভগবতী দেবীর নেহাশ্রয় 
থেকে দূরে থেকেও, ভাগবতচরণের বিধবা! কন্তা। রাইমণিব এই মাতৃন্গেহের 
নির্বরিণীধারায় অবগাহন করে, বাঁলক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারে বাস করেও 
জনসমাজে মান্ষের মতন মান্থষ হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন 
ভাগবতচরণের মৃত্যুর পর তীর পুত্র জগদ্দ,লভ সিংহ সংসারের কর্তা 
হয়েছেন । তখন তাঁর বয়স বছর পঁচিশ । গৃহিণী, জ্যেষ্ঠ! ভগিনী, তাঁর স্বামী 


বিচ্যাসাগন ও বাঙালী সমাজ ১১৬ 


ও ছুই পুত্র, এক বিধবা! কনিষ্ঠ ভগিনী ও তাঁর এক পুত্র, এই নিয়ে জগন্দ,ল'ভি- 
বাবুর পরিবার । ঠীঁকুরদাঁসকে তিনি খুড়ামশায় বলে ডাকতেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
তাই জগন্দ.ল ভবাবুকে দাদা এবং তাঁব বড বোন ও ছোট বোনকে বড়দিদি 'ও 
ছোড়দিদি বলে ভাঁকতেন। বাইমপি ছিলেন তার ছোড়দিদি। 

গ্রাম থেকে প্রথম শহরে এলে, গ্রাযা বালকের মানসিক অবস্থা কি রকম 
হয় তা সহজেই বোঁঝ। খায়। গ্রামা পরিবেশের সঙ্গে বালকচিন্তেব ষে নিবিড 
আত্মীয়ত৷ হয়, শহবেব কৃত্রিম পবিবেশে তা হয় না । মনটা পড়ে থাকে গ্রামের 
মাঠে-প্রান্তরে । বীবসিংহ গ্রামের একাস্ত পরিচিত আনাঁচে-কানাচে, মথুব 
মগ্ডলদের বাড়ীঘরের আশেপাশে, খেলার নিতাসঙ্গীদের পিছনে পিচ্ছনে 
ঈশ্বরচন্দ্রেব মনটি ঘুবে বেডাত। তাঁব উপব ম। নেই কাছে, ঠাকুমাও নেই। 
দয়েহাটার অপরিচিত পরিবেশে প্রথমটা নিশ্চয় তিনি নির্বাসিতেন মতন অসহায় 
বোধ করতেন । কিন্ত সিংহ-পবিবাবেন আদবযন্ত্রে ক্রমে তিনি বিচ্ছেদ-বেদন। 
হুলে যেতে গ।গলেন। মনেন ভাব অনেকটা হাঁলক। হয়ে গেল৷ সবাঁব উপবে, 
রাইমণি যেন মাতৃমৃতিতে তাব কাছে এসে দাডালেন। বাইমণি বিধবা । 
একমাত্র পুত্র গোপাঁলকে নিয়ে তিনি বিধব। হয়েছেন । গোপালেব প্রতি 
তিনি নেহান্ধ ছিলেন। থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু গোপালের সমবয়ন্গ 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বাইমণিব স্েহ ও আদরষত্র আবও বেশি ছাঁডা কম ছিল না। 
ঈশ্বরের প্রতি তার সঙ্গেহ দৃষ্টি সজাগ থাকত সব সময়। মা-ঠাকুমার কোল 
ছেড়ে দূবে এসে বালক হ্শ্বরের মনে কোন কষ্ট না হয় যাতে, এতট্রকু অনাদবে 
ও অবহেলায় বালকেব মন অভিমানে যাতে গুম্রে না ওঠে, সে-সম্বন্ধে রাইমণি 
সংসাবের আর-সকলের মধো সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকতেন । খুটিনাটি 
কোন ব্যাপারে তিনি গোঁপাঁলের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন তফাৎ কবতেন না। 
ঠাকুমার কথ! মনে করে ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে কান্নাকাটি করতেন, কিন্তু ক্রমে 
রাইমণির ন্ষেহে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। মাঁঠাকুমার স্সেহের অভাব রাইমণি 
একাই পূর্ণ করে দিলেন। নিজ পবিবাবের পবিবেশ ফিরে পেলেন ইঈশ্ববচন্্র 
দয়েহাঁটার সিংহ-পরিবাঁবে। 

বাল্যজীবনের পিংহ-পরিবাঁরের এই শ্বতি ঈশ্বরচন্ত্রের মনে তাঁর জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত খোদাই করা ছিল। বিশেষ করে ছোডদিদি রাইমপির স্বতি। 


বডব।জারে ঈশ্বরচন্দ্র ১১৭ 


পবিণত বয়লে যে আন্মস্থৃতি তিনি লিখতে আরন্ত কবেছিলেন, তাতে বাইমপ্লির 
কথা যে বকম আম্বরিক আবেগ দিয়ে তিনি লিখে গিয়েছেন. তাতে বোঝা 
যার, বিধব! বাউমণি তীব ভবিষাৎ-জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । 
ভান নিজেব ভাষ।তেই ব।ইমধিব এই প্রভাবেন কথ। বলছি :* 


, কনিষ্ঠ। ভগিনী পাইমণিব অপ্ভুত স্সেহ ৭ যত্র আমি কম্মিনকালে ও 
বিশ্বত হইতে পাঁবিব না। হাব একমাত্র পুত্র গে।পালচন্জর ঘোষ 
আমার প্রায় সমবয়ঙ্গ ছিলেন ৷ পুহত্রেব উপব জননীপ যেকপ মই ও 
যত্ব খাক। উচিত্ত 'ও আবশ্রাক, গোপালচন্দ্রেব উপব বাইমাণন ০নহ ৪ শত 
তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তান সংশম নাই । কিন্তু মামার আম্বিক 
দুঃ বিশাস এই, স্নেহ ও যর খিষমে, আমায ৪ /গাপালে রাইমণিল 
অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল ন।। ফলকখ। এই স্সেহ, দ্যা, সৌজন্তা, 
অমায়িকত।, সদ্দিবেচন। প্রভৃতি সদগ্ডণ বিষয়ে, বাউমণিব সমকক্ষ গ্রীলে।ক 
এ-পধ্যস্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই । এই দয়|মগ্ীর সৌম্যমৃত্ি, আমাব 
হ্বদয়মন্দিবে, দ্েবীমুদ্ধিব স্য।য প্রতিষ্ঠিত হউয। বিখাঁজমাঁন বহিযাছে। 
প্রসঙ্গক্রমে, তাঠ।র কথ! উখবাপিত হইলে, তর্দায় অপ্রতিম গণের কীন্ধন 
কবিতে কবিতে, অশ্রপাত ন। করিয়া থকিতে পাবি ন।। আমি 
স্ীজাতিন পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নিদ্দেশ কবিয়। খাকেন। আমাৰ 
বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে । যে নাক্তে ঝাইমণিব স্নেহ, দয়া, 
সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কবিয়।ছে, এবং এ শমশ্ত সদ্গুণেন ফলভোগী 
হইয়।ছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী ন] হয়, তাহ। হইলে, তাহাব তুল) 
রুতত্ব পামর ভূমণ্ডলে নাই । 


বার্ধক্য পৌছেও রাইমণিব জন্য ধার এতখাঁনি আবেগ সঞ্চিত ছিল, স"সাঁরেব 
€ সমাজের সমস্ত মাঁলিন্যের মধ্যেও যিনি নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাইমণির 
সৌমামৃতি এতটুকু কলঙ্কিত হতে দেননি, তাঁর জীবনে রাইমণির কোন প্রভাব 
ছিল না, একথ। ভাব! যায় না। প্রভাব যে কত গভীর ছিল, তিনি নিঙ্জেই 
পরিফীর স্পষ্ট ভাঁষায় তার আভাস দিয়েছেন। তীর কর্মজীবনে স্ত্রীজাতির 
প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের কথ স্বীকার করে নিয়ে, রাইমণিকেই তিনি তাঁর 
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প্রেরণার উৎস বলে ইঙ্লিত করতে ভোলেননি। এই ইঙ্গিতের তাঁখপধ 9 
গভীর । বাল্যবয়সের স্মৃতির প্রতি বার্ধক্যে ধষিনি নিজেই এই ইঙ্গিত করতে 
দ্বিধাবোধ করেননি, তার কাছেও তাব তাংপর্ধ সামান্য নয়। 
,. বিদ্ভাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণ! পেলেন কোথা থেকে. 
' কেমন করে, তাই নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সঙ্জন ব্যক্তিরা 
বিদ্যাসাগর-চরিত্রে মাতৃভক্তি "৪ দয়ার চরম বিকাশ দেখে চমতরুত হয়েছেন ! 
সাধারণ সরলহৃদয় মান্তষের মনেও বিগ্যাসাগরেব এই মুতি অঙ্কিত হয়েছে। 
তাই তীর প্রতোকটি মহৎ কাজ্েৰ উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে তারা নিজেদেন 
মনের মতন সব কাহিনী ও কিতবদন্তী নচন। করেছেন । বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ও 
এরকম অনেক কাহিনী আছে । তার মধো সবচেষে প্রচলিত কাহিনী হল, 
বিগ্ভাসাগব তার মায়েব কাছ থেকে এই (প্রেবণ। পেয়েছিলেন । বাঁলবৈধবোব 
ছুঃখকষ্টে কাতর হয়ে একবার নাকি ভগবতী দেবী ঈশ্ববচন্দ্রকে বলেছিলেন. 
«তোদের শাস্ত্রে কি এমন বিধান নেই কোথ।ও, যাতে এই ছুঃসহ জীবানেব 
অবসান ঘটানো! যায়? ম'যের কথায় উৎসাহিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শীত্ব ঘেঁটে 
বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয় প্রমাণ করবাব জন্য নাকি তৎপব হয়েছিলেন । 
এবকম আারও অনেক কাহিনী আছে । এগুলিকে কাহিনী ছাঁড আব কিছু 
বল। যায় না । 

ভগবতী দেবী উদাবহদয় ন|রী ছিলেন। যে মাতুল পরিবারে তিনি 
আশৈশব মাশ্রষ হয়েছিলেন, শিক্ষার্দীক্ষায় এ বিদ্যাচর্চায় তাদের সমতুলা পবিবাঁৰ 
খুব অল্পই ছিল। সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীব মতন সংস্কাব ব। সামাজিক 
সক্কীর্ঘতা তব না থাক! আশ্চধ নয়। কিন্ত তিনি বিধবাবিবাহেব শাস্ীয় 
বাখ্যাব জন্য ছেলেকে অন্গরোধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বৈধব্যেব 
ছুঃখ যদি ঈশ্বরচন্দ্র কারও ব্যক্তিগত জীবন থেকে বোধ কবে থাকেন, তাহলে 
তা! বাইমণির জীবন থেকেই তার পক্ষে কবা সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব হলেও, 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণা কেবল সেই ব্যক্তিগত বৌধ বা বেদন' 
থেকে তিনি পাননি । সামাজিক ইতিহাসে এইজাতীয় আকম্মিকতার বিশেষ 
কোন স্থান নেই। বিধবাঁবিবাহ “আন্দোলনে” পরিণত না হলেও, তাই নিষে 
রীতিমত আলাপ-আলোচনা! সমাজে তাঁর আগে থেকেই চলছিল। বিষ্ভাসাগব 
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; থেকেই তার সামাজিক কৃতবোব আসল প্রেরণ পেষেছিলেন এব-* 
তখনকার প্রগতিশীল সংস্কাবপন্থী সমাজেব বিশেষ তাগিদকেই তিনি বাস্তব কপ 
দবাব চেষ্টা কবেছিলেন |* 


পণ্ডিত সভারাম বাচস্পতি কিশোর ঠাকুর্দাদের আশ্রয়দাত। ছিলেন 
কণকাতায়। তার পরিবাঁব ছিল । অথ ও প্রতিপত্তি ছিল। সবই ছিল, 
কন্ধ রাইমণি ছিলেন না। তাই সব থেকেও, কিছুই ছিল ন।। কিশোর 
[ালককে জাতির আশ্রষ ছেডে চলে যেতে হয়েছিল । সে-সব কথা গাকুরধাম 
£পে যাননি । তিনি জানতেন, জগন্দ,ল ভবাবুর পরিবাৰ না থাকলে এবং 
সই পবিবারের মধামণি বাইমণি না৷ থাকলে, ভার পক্ষে পুত্রকে নিয়ে 
&৯লকাতীায় চাকরি করে বাস কবা সম্ভব হত ন1। ঈশ্ববচন্্র নিজে ও লিখেছেন : 
এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রথমের অষ্টমব্ধীয় বালকেব 
ক্ষে, কলিকাতায় থাকা! কোনও মতে চলিতে পাবিত না 1, 

কলকাতায় আসাব পর পাঁচ-সাতদিন স্বস্থির হাতেই কেটে গেল। তারপর 
1ডাশ্রনাব প্রশ্ন উঠল । জগদ্দ.ল বাবুর বাড়ীব কাছে শিবচরণ মল্লিক নামে 
এক ধনী ন্রবর্ণবণিক বাস করতেন । স্থবর্ণবণিক সমাঙ্গের বভ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি 
তন বডবাঁজার অঞ্চলে বসবাস ও বানসা করতেন । শিবচরণবাঁবুৰ বাভীতেই 
একটি পাঠশাল। ছিল। ধনী ব্যক্তিদের অনেকেব বাঁডীতেই তখন পাঠশালা 
ছিল। বাঁভীতে গ্তকমহাশয়েব কাছে বিদ্যাশিক্ষার বয়স পধন্ত সাধারণত ধনীব 
হলালদের বাইরের কোন বিদ্যালয়ে প্ৰাঠনো। হত না। গ্রক্মহাঁশয় ধনিক 
পনিবারের সম্তানদেব বাডীতেই পভাতেন। তাদের সঙ্গে পাভা-প্রতিবেশীর 
আনও ছু'-চাঁব্ন ছেলে এসে যৌগ দ্রিত। বৈঠকখানাটাই পাঠশালা হয়ে 
'যেত। শিবচরণ মল্লিকের বাড়ীতে যে পাঠশাল। ছিল, তাতে তীর নিক্ছেন্ 
পুত্র, ভাগনে, জগন্দ,ল ভবাবুর ভাঁগনের! এবং আবও তিন-চারটি বালক পডা- 
উন! করত। কথা হল, জগদ্দ,লভববুর ভাগনেদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন 





% এই বিষয়ে এই গ্রন্থেব 'প্রথম খণ্ডের ৫ম ও ৬ অধ্ায দ্রষ্টবা। এই গ্রন্থের তৃতীয় থণ্ডে' 
এ বিষয়ে বিস্তারিত এ্রতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ কব! হয়েছে । 
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«এ পাঠশাঁলাতেই ঘাতায়াত করবেন । অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস 
তিনি এ পাঠশালাতেই লেখাপড়া করলেন । পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন স্বরূপচন্ত্র 
দাস। মাত্র তিন মাসের জন্য তার পাঠশালাতে পডলেও, ঈশ্বরচন্দ্র তাৰ কথা 
শেষ জীবন পর্ধন্ত ভোলেননি। স্ববপচন্দ্রের খিক্ষাপদ্ধতি ভীঁকে যে বিশেব- 
ভাবে অভিভূত করেছিল, ত৷ তাঁব পরবর্তাকালের উক্তি থেকে বোঝ] যায! 
বীরসিংহের গুরুমশ।য় কাঁলীকান্তের তুলন।য় স্ববপচন্দ্রকে তিনি আরও বেশি 
কৃতী শিক্ষক বলে উল্লেখ কবেছেন। “পাঠশালার শিক্ষক স্ববপচন্দ্র দাম 
বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদীন বিষয়ে, লে।' 
হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন ।" 

তিন মাপ পরে তীর কঠিন অস্ত্রণ হল । রক্তাতিসীর বোগে তিনি ₹গতে 
লাগলেন । অভখন গ্রামাঞ্চল থেকে যার। কলকাতা শহবে আসতেন, তাৰ 
প্রায়ই অঙীণ ও উদরাময় রোগে ভুগতেন। কলকাতা ছেডে গ্রামে ফি 
ষেতে-না-যেতেই টাদের অশ্তুখ সেবে যেত এবং তারা শ্স্ক হয়ে উঠতেন 
কলের জল, ড্রেন, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, এসব কিছুই তখন ছিল না। তার মধে 
প্রতি অঞ্চলে লোকের ণসতি ক্রমেই বাডছিল। মশী-মীছিব উপদ্রবে কলক।ত 
শহরে টেকা যেত না। ঈশ্বরচন্দ্র ছয়-সাঁত বছর আগে, কবি ঈশ্বরচং 
গুপ্ত কাচরাপাড়! থেকে কলকাতা শহরে এসে, জোভাসাকোক় তার মাতুলাল 
আশ্রয় নিয়েছিলেন । কবিয়ালদের দলে মিশে কবি-গাঁন ও ছডা রচনা করে 
তিনি ভালবাসতেন । দয়েহাঁটা থেকে জোড়াসীকো। খুব বেশি দুরে নয় 
কলকাতা! সম্বদ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যে বিখ্যাত ছভা বেঁধেছিলেন, তা প্রধান 
জোডার্সীকো ও তার আশপাঁশেব অবস্থা দেখে । ছডাটি অনেকেই জানেন, 

রেতে মশ। দিনে মাছি, 
এই তাডয়ে কলকেতায় আছি । 

মশীর উপদ্রব যে কত প্রবল ছিল তখন কলকাতায়, তা৷ প্রায় তখনকা 
প্রত্যেক শহরবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রস্থত বিবরণ থেকে বোবা যায় 
বিদেশী মহিল! ফ্যানি পার্ক কলকাতা শহরে এসে মাসে ৩২৫ টাকা বাত 
ভাভ! দিয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাস করতেন । ১৮২২-২৪ সালের কথা । অনে 
রকম নাগরিক অভাঁব-অভিযোগের কথা তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মে 
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প্লিপিবদ্ধ করে গেছেন । তাব মধ্যে মশার কথা অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় ব্যক্ত 
কবতে তিনি ভোলেননি। মশ! প্রপপ্ধে ফ্যানি বলেছেন .॥ পা0 2০০59 
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0০ ৪০18601) 1০] ." চুলকাঁনোট1 'অনেক সময় বীতিবিকদ্ধ ও বিরক্তিকর 
হলেও, মশ|! কামডালে ন। চুলকে পারা যায় ন। বলে ফানি অভিধোগ 
করেছেন। তাও তো বডবাজান জোড়ানীকোর তুলনা তখন চৌরঙ্গীতে 
লোৌকবসতি খুবই বিরল ছিল। চৌরঙ্গী প্রায় গ্রামই ছিল বল৷ চলে । 
বডনাজারের ঘিন্জি বসতির মধো মশামাছিব উপদ্রব আব9 “বেশি ছিল। 
এ-রুকম অধিকাংশ অঞ্চলেরুই অবস্থা ছিল কলকাতায় । 

১৮২৮-১৯ সালে ঈশ্বর্চন্্র যখন কলকাতায় আসেন, তখন কলক।ত। এইবে 
ম্যালেরিয়া দৌরাত্মাও খুব ছিল। ম্যালেরিয়া কাঁরণ সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে “বেঙ্গল হরকরা' পত্রে মন্তব্য কর। হয় এই মে :« 


বদ্ধ ডোব। পুক্ষবিণীই হ'ল মালেরিয়। বোগের প্রধান উৎস। 
কলকাতায় তার অন্ডাৰ নেই। তার জন্য মাধাঠ। খাল ছাঁডিযে 'গদিকে 
যাবার দরকাব নেই। কলকাতার মধ্যেই যেখ।নে এদেশী লোকের 
বসতি খুব বেশী, সেখানে বদ্ধ ডোব| পুকুরেন 'প্রাঢধা দেখলে যে কেউ 
বিশ্মিত হবেন। ঝে(পঝাড-জঙ্গলেরও 'অভান নেই কলকাতায় । লটাঁবী 
কমিটি পথঘ।ট তৈবী ক'রে, জলা-জঙ্গল সাফ করে, কলকাতাঁব খোভ। 
ও শ্রীবর্দনের প্রশংসনীয় চেষ্টা করছেন বটে, কিন্ত এখনও অনেক কাজ 
করা বাকি আছে। সাকু'লার রোভ থেকে গাঁঙেন রীচ পথ্যন্ত অনেক 
জায়গায় এখনও বোঁপঝাঁড-জঙ্গল অনেক দেখা যাঁয়। এ-সব পগ্রিফাঁর 
ন! করলে, কলকাতার পরিবেশ স্বাস্কাকর হবে ব'লে মনে হয় না। 


বেঙ্গল হরকর! পত্রেব মন্তব্য থেকে কলকাতাব প্রারুতিক অবস্থার যে চিত্র 
পাওয়। যায়, তাতে পরিষ্কার বোর। যায়, ঈশ্ববচন্দ্রের মতন নবাগত গ্রাম 
নালকের পক্ষে কলকাতায় এসে অস্থখে ভোগাই স্বাভাবিক । 

দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র এর কিছুদিন পবে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় 
এসেছিলেন এ একই উদ্দেস্তে, লেখাপডা করার জন্য । কলকাতার স্বাস্থ্যকর 
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পর্রিবেষ্টনের মধ্যে, শহরে এসে তার দৈহিক অবস্থা কি রকম হয়েছিল, সে- 
সন্ধদ্ধে তিনি তার “আত্মজীবনচরিতে" ঘা লিখে গেছেন, ত৷ এক্ষেত্রে উল্লেখ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কাতিকেয়চন্্র লিখেছেন .৬ 


এ কালে কলিকাত। যেরূপ স্বাস্থাকব হইয়াছে, মে পময সেরূপ ছিল 
না। বিশেষতঃ, দেশীয় নগববাসীদিগে ব বাঁসস্থানেব অংশ অতীব অস্বাস্তা- 
জনক "ও অস্থ্ধকর ছিল। এই নিভাগের* প্রায় সমস্ত বসের পার্স 
প্রণালীব মলযুক্ত জল হইতে দুগন্ধ বাম্প সব্বদ। উ্খিত হইত । অভ্যাস- 
বশত$ মধিবাসীদের তাহাতে তত বিশেষ ক বোধ হইত না, কিন্ত 
বাহিবেব লোকেন এ সকল পথে গমনাগমন করিতে" অতিশয় যন্্রণ। 
বোধ হইত । এমন কি নাঁসিক।ছ।র বন্ধ করির। চলিতে হইত। 
জাঞ্বীতীবস্থ স্থানসমূহ অতিশম্ন অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহুলোক 
তথাপ নিবন্থব মলমুত্র তাঁগ করিত। সেখানে দডাইলে ভ্রণেন্দ্রিষেন 
'ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ধাতনার সীম! থাকিত না। জল'ও এতারশ মলময় ৪ 
অপরিষ্কার ছিল ব তাহাতে গঙ্গান প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলে, 
তাহাতে প্রফুল্ল চিন্তে অবগাহন কব! যাউত ন।। আমি কলিকাতায় 
যাইয়া অনধি পুক্ষবিণীতে আন করিতাম। একদ। কোন যোগে 
আত্মীয়গণেব সহিত জগন্নাথের ঘাঁটে সান (কবিতে গিয়াছিলাম * কিন্তু 
জলেব অবস্থা দেখিয়া আমার স্নান কবিতে কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল 
এ]। সেদিন আমাকে অন্নাত থাকিতে হইল । 

তৎকাঁলে মফঃম্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, 
তাহাদের মধো অনেকেরই অজীণ রোগ হইত । এ পীডাকে “লোণাঁলাগ।' 
কহিত। খাহাবা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন কবিতেন, 
তাহার। বাটা আসিয়। লোণা কাটাইবার নিমিভ কাচ। থোভ খাইতেন, 
ঘোল ও কল্সির ঝোল পাঁন করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। 





4. এই বিভাগে" বলতে লেখক ঠন্ঠনি্যা অঞ্চলেব কথা বসছেন, যেনে তিনি, বামতনু 
লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কালঙ্কাব প্রভৃতি আরও অনেকে থাকতেন । কলকাতাব অন্যান্য অঞ্চলে 
ক্ষেত্রেও এ-উক্তি প্রযোজা | 
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অত্যন্প গুকপাক দ্রব্যেই আমার অন্তখ হইত । এ কানণ আমি আহারে - 
বিষয় অতান্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি ছুই মাসেব মধো আমান 
অরুচি ক্ষন্মিল, এবং ক্রম বল এককালে গেল । মৃৎপাত্রে অধিক দ্দিম 
লবণ থাকিলে যেমন তী। জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীব সিক সেইউবপ 
হইল। অতাল্প আঘ[তেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীবের 
বণ শ্বেত হইয| গগেল। উষপ সেবনে “কান উপকার ন। হওয়াতে 
নৌকাযোগে গৃাভিমুখে যাত্র। কলিলাম । পরদিন হইতেই শবীব সুস্থ 
১ভতে আন্ত হইল । চতুর্থ দিবসে বাঁটী উপনীত তষই্লাম 'এব" লিন। উষসে 
এক মাসের মধো সম্পরণ স্রস্থ হইয়। কলিকাতায় পুন্রগমন কনিলাঁম। 
'ক।তাব ক্গলেব অবস্থার যে বণন। দিযেছেন কাত্তিকেয়চন্দ্র তা বাস্তবিকউ 
শব । পরবর্তীকালে কলক।ত। এভনবের শ্রনাম হয়েছে প্রধানত পবিক্ষত 
লন জলেব জন্য । কবি ঈশ্বব গুপ্ন ব। ঈশ্ববচান্দ্রেন নাঁল্ন্জীবনে তা হয়নি । 
[ব গ্ুপ্টের মতন আর একজন কবিয়।ল ( বনুবাঁজার “ক্ষলিয়াপাঁডাবাসী ) 
প কলকাতাবাসেব ক্রখ 'প্রসক্ষে এই কলের জলেব কথ! দিয়ে ছড। বেঁধেছেন । 
টি এই : 
। এতে ) শখ বলতে একটি আছে 
হত বাড়ালেই জলটি কাছে । 
£লের এই স্থখ তখন ছিল ন|। হাতি বাডালে জলটি ক।ছে পাঁপ্য়। যেত 
| ধখন, তখনই অন্নখবিন্বখের প্রাছূর্ভাব ছিল। কাত্তিকেযচন্ত্র লিখেছেন ষে, 
£$লকাত। থেকে গ্ৃহ।ভিমুখে যাত্রা কবার পরদিন থেকেই তার এরীর স্বস্থ 
“তে আরম্ভ কবল । ঈশ্বরচন্দ্রেরও প্রা তাউ হয়েছিল । তব অন্তখট1 আরও 
একট কঠিন হয়েছিল নলে প্রথমে ছুরগাদাস নামে স্থানীয় এক কবিরান্দ তাব 
চকিৎনা করতে আরম্ভ করেন । তখনও কলকাতায় কবিবাঁজদের রাঙ্ছত্ব 
ছল, এবং পাডায় পাড়ায় তাঁরাই পসার জমিষে ছিলেন । ছুর্গাদাস কবিরাজেনু 
চকিৎসায় ঈশ্বরচন্জ্রেব বাধিব কেনি, উপশম হল না। ক্রমে ক্রমে অস্থখ 
নাডতেই লাগল । রাইমণির সেবাযত্রেরও কোন অভান ছিল না। কিন্তু 
চকুবদাস বুঝেছিলেন, শহর না৷ ছাঁডলে অন্থখ সারবে না। তাই তিনি ব্যন্ত 
+যে তার মাকে সংবাদ পাঠালেন। হছূর্গ। দেবী তাঁব নাতির অস্থখের সংবাদ 
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শাওয়! মাত্রই নিজেই কলকাতায় চলে এলেন। ছু'একদিন কলকাতাক্ম থেবে 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে বীরসিংহ্‌ গ্রামে ফিরে গেলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : “বাটাতে উপস্থিত হইয়॥, বিনা চিকিৎসায়, সাত আঁ 
দিনেই, মামি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম । কলকাতা ছেডে নৌকা কে 
যেতে-যেতেই কাতিকেয়চন্ অনেকট। স্থস্থ হয়ে গিয়েছিলেন । বিনা 'উষ, 
একমাসেব মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র 
ঠিক তাই হয়েছিল। সাঁত আট দিনেব মধ্যেই বিন। চিকিৎসায় তিনি স্থ' 
কয়েছিলেন। শবে একমাসেব মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিবে আসেননি! প্র। 
খাস দুই-আডাই গ্রামে থেকে, টজাষ্ঠ মপেব গে।ডার দিকে, তিনি কলকাতা 
ফেরে এসেছিলেন । ১৮১৯ সালেব মে মাসের তৃতীয় সপ্াভে। 


ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাকুবদ।স প্রথম কলকাতা যাত্রা করেছিলেন শ্রীক্ম-বধা 
£শষে কাতিক মাসে । পথচলাব কষ্ট তখন তেমন ছিল ন।| দ্িতীয়বাব তি 
পুত্রকে নিষে কলকাতা! খাত্র। করলেন জ্যেষ্ঠ মাসের প্রাবন্তে । প্রচণ্ড গ্রীষ্মে 
মধ্যে, একটু বেলা বাডলেই, পথচল! কঠিন । পথ সেই একই পথ । চল 
চলতে মনে হয় যে, পথের কৌন শেষ নেই। বীধাপথে এক মাইল অন্ত 
মাইলস্টোন আছে। দেখতে দেখতে চল। যায়, বোঝ যায়, কতটা! পথ চ: 
হয়েছে। কিন্ত বাধাপথে পৌছবার আগে যে-পথ অতিক্রম কবতে হা 
সেখানে মাইলের কোন নিশানা নেঈ। মনে হয় যেন পথেব দূরত্বের কো 
মাপজোখ নেই । পথিকেব কাজ কেনল পথের উপর দিয়ে অবিরাম চল। এ 
চলা, পথের দূরত্বের হিসেব কর! নয় । 

প্রথমবার কলকাতাষাত্রার সময় ভৃত্য আনন্দনাম সঙ্গে ছিল। চল 
চলতে ক্লান্ত হলে মহানন্দে সে ঈশ্বরকে কাধে নিয়ে জোরে জোরে পথ চলত 
দ্বিতীয়বার যাত্রার সময় ঠাঁকুরদাস তাই পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাস। করলে 
হাটতে পারবে, না লোক সঙ্গে নেব? বালক মাত্রেরই এসব ব্যাপা; 
বাহাছুরি নেবার ইচ্ছা থাকে । পিতার কথায় পুত্র বাহাদুরি করে উত্তর দেয় 
হা পারব, আমি একলাই পথ চলতে পারব ।” বাহাছুরির কথ! তিনি নিচ্ছে 
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বিবার করেছেন, “আমি বাহাছুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবে না, 
মি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তার দন্ত এবাব আর কোঁন 
লাক সঙ্গে নেওয়া হল ন|। পুত্রকে নিয়ে ঠাকুরদা পথে বেরিয়ে পডলেন। 
চলকাতার পথে । 
সেই একঘেষে পথ। পথেনু উপর চটি আব মবাইগানা, অব দু'একজন 
নাস্সীয-ন্ঘজন, জ্ঞাতিকুট্রন্বের বাঁভী। দীর্ঘপথযাত্রীদেব তাছাউা। আর কোন 
নশ্রয় নেই, বিশ্রীমেব স্থান নেই। বীবুসিংভ থেকে ঘাটাল হয়ে, আরাম- 
॥গের ভিতর দিয়ে পুবাঁভন অহ্ল্য।বাই সৌডে পৌছনার পথেব উপব সেষ্ট 
[তুল গ্রাম। ভগবতী দেবীন মাতুল।লয়। পাতুলের প্রতি ঈশ্বপ্চন্দ্রের টান 
বেশি । বীবসিংহ থেকে পাতুল ছয় ক্রোশ দন। জননীর মাতুলালয়েনর 
[নে ঈশ্বরচন্দ্র এই ছয় ক্রোশ পথ সহন্গেই চলে এলেন। সেদিনে মতন 
তুলেই বিশ্রাম করলেন তীরা। পরদিন সক।লে পাতুল থেকে ঠাকুবর্ধাস 
॥মনগর যাত্র! কবলেন। তাবকেশ্বরের কাছে বামনগব গ্রাম । ঈশবরচন্দ্রের 
এক পিসিমা, অন্নপূর্ণাদেবীর গ্রশুরবাডী সেই গ্রামে । তার অস্গস্থতাব সংবাদ 
পায় ঠাকুবদাস আগেই স্থিব কবলেন, কলক।তাঁষ যানাৰ পথে বামনগণ 
যাবেন। বীরুসিং১ থেকে পাতুল ঘতদুর, পাতুল থেকে ব্বামনগর ততদুর. 
বায় ছয় ক্রোশ। অর্ধেক পথ, ছু'তিন কের!শ, ঈশ্বনচন্দ্র অন্।য়াসে চলে 
এলেন। আগের ধিন ছ*ক্রোশ হেঁটেছেন । আনানু তার পবধির্ন ভোর 
থকেই হাট। আবন্ত হয়েছে । ছু"তিন ক্োশ পথ চলান পবে ভার ছেোটি- 
ছাট পা*ছুখানা৷ ক্লান্তিতে ট|টিয়ে উঠল । এমন অবস্থা হল, যে আর একপাও 
ধার চলবার শক্তি রইল না। পথচলার এই বিষম সঙ্কট ও তার সমাধাঁনেন 
$রুণ কাহিনী ঈশ্ববচন্দ্র নিজেই যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ত। উল্লেখযোগ্য । 
তনি লিখেছেন : " 
শেষ তিন ক্রোশে বিষম সস্কট উপস্থিত হইল । তিন ক্রোশ চলিয়া, 
আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা খায় না। 
ফলকথা এই, আমার চলিনাঁর ক্ষমত। কিছুমাত্র রহিল না। অনেক 
কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশেব অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা 
ছুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও ছুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল। 


বিছ্ভামাগর ও বাঙালী সমাজ ১২। 


আমার এই অবস্থা দেখিয়! পিতৃদেব বিপন্গ্রস্ত হইয়া! পড়িলেন 
আগেব মাঠে ভাল তরমুদ্র পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, এখানে 
তরমুজ কিনিয়। খাঁওয়াইব। এই বলিয়! তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন 
এবং অনেক কষ্টে এ স্থানে উপস্থিত*হুইলে, তরমুজ কিনিয়। খাঁওয়াইলসেন 
তরমুদ্র ধড মিষ্ট লাগিল। কিন্ত পা'র টাটানি কিছুই কমিল ন। | পণ 
খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁডাইব|ব ক্ষমত। পব্যপ্ত রহিল ন|। ফলত 
আর এক প! চলিতে পাবি, আমাব সেরূপ ক্ষমত| রহিল না। পিড়জে 
অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একল। থাক, এই বলিয়া 
ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, ময় ফেলিয়া খানিকদূব চলিয়। গেলেন 
আমি উচ্চৈঃস্ববে বোদন করিতে লাগিল।ম। পিতাদেব সাতিশয় বিবধ 
হইযা, কেন তু লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়। যথে।চিত তিরস্ক। 
কবিযা, ছুই একটা থাবডাঁও দিলেন। 
অবশেষে নিতান্ত নিকপাষ ভাবিযা, পিতদেব আমা কাধে কবি 
লইয়া চলিলেন। তিনি শ্বভাবতঃ দুর্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ধীয় বালকবে 
স্বন্দে লইয়া অধিক দূর যায! তাভার ক্ষমতার বহিভূত। স্থৃতন! 
খানিক শিম! আমায় স্বন্ধ হইতে ন।মাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানি; 
চলিয়া! আইস, আমি পুনরায কাঁধে কবিব। আমি চলিবার চে! 
করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পাবিলাম না। অভঃপর, আর আর 
চলিতে পান্িব: সে প্রতাঁশা নাই দেখিয়।, পিতৃদেব খানিক আমায় বব 
কৰিয়া লইতে লাগিলেন খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামা 
বিআম করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে ছুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দে 
প্রহব লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে আমরা রামনগবে উপস্থি 
হইলাম, এব" তথ।য় সে বাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্ররামপুবে থাকিয় 
তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম । 
শলগুচন্্র লিখেছেন যে রামনগরে যাবৃব পথে রাজবলহাঁটে এসে পিতাপু 
দুজনে একটি দোকানে ফলাহার করেন। আহারান্তে ওঠবার সময় ঈশ্বরচ 
বলেন : বাবা, আমি আর চলতে পারব না, আমার পা ফুলে গেছে, পা ফেল 
পারছি না।* পিতা! সাত্বন1 দ্রিষে বলেন : 'খীনিকটা চল, আর একটু গি! 
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একটা তরমুক্গ কিনে দেব, খেও।* কিন্তু তরমুজের প্রলেভনেও ঈশ্বরচ্জ 
চলবাব শক্তি পেলেন না। তখন ঠাকুরদাস ক্রুদ্ধ হযে, কে প্রহার করে 
বললেন : “চলতে পারবি না তো, বাহাঁছরি করে বলেছিনি কেন? আমি 
পক সঙ্গে করে আনতাষ | অবশেষে, নিকুপায় হয়ে গাকুরদাস পুরকে কাধে 
নিয়ে পথ চলতে লাগলেন ।” 

এইভাঁবে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় দ্বিতীব্রবার উপস্থিত হলেন। প্রথমবার 
আনন্দরাম গুটির কাধে, দ্িতীয়বাঁব পিতা ঠাঁকুরদামের এ1ধে চডে, অনেকট! 
পথ তাকে আমতে হল। দয়েহাটায় এসে বাইমণির শ্রেহা শ্রয়ে তাব পথের 
রন্তি দূর হয়ে গেল। 


এইবার তার শিক্ষা নম্বদ্ধে সমস্যা দেখ! দ্িল। 

গুরুমশায়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা হওয়! সম্ভব, কালীকান্ত ও স্ববূপ- 
$ন্দ্রের কাঁছে ঈশ্ববচন্দ্র সে-খিক্ষা পেষেছেন। অতঃপর কি শিক্ষা তাকে দেওয়া 
উচিত এবং কি পদ্ধতিতে দিলে ভাল হয়, তাই নিয়ে হিতাথীদের মধ্যে 
আলোচন। আরম্ভ হল। আশ্মীয়্বজনব। শহবে যাঁর! ছিলেন, তারা৷ নানা বিষয়ে 
॥নিজেদের মতামত বাত্ত কবে ঠাকুরদাঁসকে যথাকতব্য নির্ধাবণের জন্য পবামর্শ 
দিলেন। 

পরামর্শদীতাবা মতামতের দিক থেকে প্রধানত ছু'টি দলে ভাগ হযে 
.গলেন। একদল ইংবেজী শিক্ষার পক্ষপাতী, দ্বিতীষ দল সংস্কৃত শিক্ষার 
পক্ষপাঁতী। ঘরোয়া পরামর্শ-সভায় ঠাকুরদাস আলোচনা-প্রসঙ্গে পপ্রথমবীব 
কলকাতা আসার পথে তার পত্রে মাইলস্টোন দেখে ইংব্জী অগ্কশিক্ষার 
কাহিনীটি বলেন। কাহিনীটি শুনে প্রথম দলেব পরামর্শদাতারা আরও বেশি 
উৎসাহিত হয়ে বলেন, “তবে তো ঈশ্বরকে রীতিমত ভাবে ইংরেজী শিক্ষা 
দেওয়া উচিত। এ-সন্বন্ধবে কোন দ্বিমত কবে। ন৷ ঠাকুরদা । ছেলেকে ভাল 
করে ইংরেজী শিক্ষ! দাও, হাতে-নাতে ফল পাবে । ফলাফলের কথাটাও তারা 
শ্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। 

কলকাতা শহরের পল্লীতে পল্লীতে তখন নেকালের ধরনের পাঠশাল। ছিল 
অনেক । পল্লীগ্রামের গুরুমণায়ের পাঠশালার মতন । তাছাড়া আরও অনেক 


বছ্াাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২৮ 


নতুন ধরনের পাঠশাল৷ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি” । এই 
সব পাঠশালার মধ্যে কোঁন-কোন পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে ইংর্জীও শিক্ষা 
দেওয়া হত। এ ছাড়া, ফিরিঙ্গীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্ুলও ছিল, ইংরেন্জী 
শিক্ষার জন্য সেখুলির খ্যাতিও ছিল খুব। স্কুল সৌঁসাইটির প্রতিষ্ঠিত 
পাঠশালার মধ্যে সবচেয়ে উন্লেখফোগ্য ছিল আরপুলি ৪ পটলডাঙ্গীর 
পাঠশাল।। আরপুলি-পঠশালাটি ছিল ঠনঠনিয়া কালীবাঁড়ীর কাছে কর্ণওয়ালি 
স্ীটের পুবদিকে | ডেভিড হেয়ার সাহেব নিজেই এই পাঠশালার তত্বাবধান 
কবতেন। পাঠশালাটি ছিল অবৈতনিক, কেবল দবিদ্র সঙ্গতিহীন বালকদেরই 
এখানে পডানে। হত। পাঁঠখ।লার খে ইংরেজী বিভাগ ছিল, তাতে আটবছধ 
বয়দের কম নালকদের ভতি করা হত না। কাবণ মাতৃভাষায় ভাল জ্ঞান ন! 
হবাব আগে, ইংবেজী শিক্ষ। দেওয়া হত না। ১৮২৮ সালে দেখ। যায়, কেবল 
এই পাঠশালাটির ছাত্রসংখ্যা। ছিল ২১০ জন। কলকাতার লোক এই 
পাঠশালাঁটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুণ বলত । 'এত স্থনাম ছিল এই স্কুলের ষে. 
প্রত্যেক সন্থান্ত পরিবারের ছেলেদেব এই স্কুলে পডাঁনোর চেষ্টা করা৷ হত। 
স্কুলে ভতি হ্বাঁব জন্য ছেলেন| নিজেরাই হেয়ার সাহেবের পান্কির পিছন পিছন 
দৌডত। স্কুলের ভাল ছাত্রদের পরে উচ্চখিক্ষার জনা হিন্দু কলেজে পভবাঁর 
স্থঘোগ দেওয়। হত । 

পরামর্শদীতার ঠাকুবদ।সকে হেয়ার সাহেবেব এই স্কুলের কথা উল্লেখ করে 
বললেন, ঈশ্বরকে ভর্তি করে দিতে । প্রথমত, তাঁব! বললেন, স্কুলে পডার জন্ত 
তাকে কোন বেতন দিতে হবে ন1। দ্বিতীয়ত, ধদদি ঈশ্বর লেখাপডায় কৃতিত্েন 
পরিচয় দেয় তাহলে বিনা বেতনে হিন্দু কলেজেও পড়তে পারবে । আর হিন্দ 
কলেজে যদ্দি পড়ে, তাহলে ইংরেজী শিক্ষা রও চূড়ান্ত হবে। আর তাও যদি 
ন| হয়, তারা বললেন, ঈশ্বর যদি মোটামুটি চলনসই ইংরেজী শিখতে পাবে, 
তাঁতের লেখাটি ভাল হয়, এবং জমাঁখরচ রাখার মতন অগ্ক শেখে, তাহলেও 
সপদাগর সাহেবদের হৌসে বা বড় বড় দোকানে সহজেই একটা কার্জকর্ম জুটে 
যাঁবে। শশ্বরচন্দ্রের হিতাথীরা একদল এইভাবে ইংরেজী শিক্ষার স্বর্ণকাণ্টি 
ভবিষ্যতের চিত্র একে দিয়ে ঠাক্ুরদাসকে বললেন, সংস্কৃতের বাতিক মন থেকে 
মুছে ফেলে দাঁও ঠাকুরদাঁস, ওসব শিখে এখন আর কিছু হবে ন|। 


বভবাজারে ঈশ্বর চন্দ্র ১২৯ 


দ্বিতীয় দলের হিতাকাঁজ্ষীরা সংস্কত শিক্ষাৰ মমথক | উৎরেজ "ও তাদের 
ইহবেজী ভাষা সম্বন্ধে তাদের ধারণ। তখনও ধোঁয়াটে । ভবিষাৎও দেব কাছে 
“তমন পরিষ্কার নয় । স্বজাতির সনাতন পেশ। ছাড়া আর কোন পেশ ব৷ 
চক্রিবাকৰির প্রতি তীদেব তেমন আস্ত নেই । তাবা পুকষাভক্রমে এই 
বনি জেনে এসেছেন যে, ব্রান্মণের ঘবের ছেলে, টোঁলে সংক্কত শিক্ষা কববে 
এন* শিক্ষান্তে নিজে টোলচতুম্পাঠী খুলে সেই অজিত নিগ্ভা আব পাঁচক্গনকে 
দন কবে, 'অন।ভন্গর জীবন যাপন কনবে। তাবা তাউ একব।ক্যে বললেন, 
সৎস্কত শিক্ষ। দিতে । গাকুবদ।স নিজ্জেও এই সপস্কৃতপন্থীদেন দলভুক্ত ছিলেন । 
ছাত্রজীবনে তান নিক্জেব একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি সংস্কৃত শিক্ষ। কবে, নিজে 
"দ(লচতুস্পাহী খুলে অধ্যাপন। কবে জীবন কাটাবেন । কিন্ দারিদ্র্য ৪ 
আঅসহ্ায অবস্থাব চক্রীন্থে, জীবিকার্জনেব নিব তাগিদে, তাকে সেই ইচ্জ। 
নাগ কবতে হয়। জনৈক শিপ-সবকাঁরের কাছে চলনসই ইংরেজী শিখে 
শনি কলকাত। শহরে কয়েকটি টাকা উপার্জনের যেো।গ্যত। অর্জন করেন । 
এ কথা তিনি ভুলে যাননি । পিতা তাব নিজের জীবনেব অতৃপ্ত বাসনা-কামন। 
তাপ পুত্রেব জীবনে চবিতাখ হোক দেখতে চান । ঠাকুরদাঁপ তাই ইংবেজী- 
্সীদের মতামত সমন কবলেন না। তিনি বললেন : ঈশ্বর লেখাপডা শিখে, 
উপার্জনক্ষম হয়ে, আমার ছুঃংখ ঘোচাবে, তাব জন্য আমি তাকে কলকাতায় 
আনিনি। আমার ইচ্ছা, ঈশ্বব সংস্কতশাত্বে রুতবিদ্য হয়ে, দেশে গিয়ে 
চতুষ্পাঠী স্তাপন কবে, স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা কববে । "তাহলেই আমার সব 
মাকাক্ষ। মিটবে ।" 
ঠাকুরদাসের এই মনো ভাবে সংস্কৃতপস্থীর! খশি হলেও, ই'নেজীপন্থী পরামর্শ- 
দাতাব! ক্ষুনূই হলেন। সহজে ঈশ্বরচজ্দরের শিক্ষাসমস্তার মীমাংসা হল ন1। 
ই নিম্বে ঘনোফ্া বৈঠকে তর্ক চলতে থাকল । 


725৮1 গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ 


দরিদ্রের স্বপ্নের মধ্যেও দাঁবিদ্র্য ফুটে ওঠে। ন্বপ্রেরও কোন এশ্বয নেই। 
উধ্র”ঁ আকাশপথে সে ডাঁন। মেলতে চায় না। ঠাকুবদীসের স্বপ্রও তা চায়নি । 
ঈশ্বর সংস্কৃত শিখে গ্রামে চতুম্পাঠা স্থাপন করে অধ্যাপনা করবে, এই ছিল 
ঠীকুরদাসের স্বপ্র। বড়বাজারের একজন অতিক্ষুদ্র ব্রা্মণ বিল-কলেক্টরের 
স্বপ্র। বডবাজারের বড়মান্তষেব স্বপ্ন নয় । বডমাম্ষের ছেলেও নন ঈশ্বরচন্দ্র 
গরীব ত্রা্মণের ছেলের সংস্কৃত শেখাই ভাল। 

কি হবে ইংরেজী শিখে? ঠাকুরদাস বললেন । গোঁড়ামি তার ছিল ন 
তেমন, তবু তিনি এক অজান৷ জ্ঞানসমুদ্রের বুকে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে ভীসিয়ে 
দিতে সাহস করলেন না। ঝডঝাঁপট। থেকে আত্মরক্ষা করতে যদি না পাবে 
ঈশ্বর! স্বয়ং জগদীশ্বরও তাহলে ঈশ্বরকে রক্ষা করতে পারবেন না । দরিজ্ের 
সহাক্স নেই কেউ, ঈশ্বরও ন|। 

শিপ্সরকারের কাছে ইংরেজী শিখে, ত্রা্ঘষণেব ছেলে তিনি, বড়বাজারে, 
বিল-কলেক্টরে পবিণত হয়েছেন । ভাল সাহেব শিক্ষকদের কাছে ইংরে 
শিখে তাঁর ছেলে ন! হয় কোন সদাঁগরী হৌসের কেবানী হবে, দশ টাকার বদতে 
বিশ টাক] উপার্জন করবে মাসে । কেবল টাকার সঙ্গে যদি বিদ্যার সম্পর্ক হয়, 
তাহলে দরিদ্র হলেও, সে-বিষ্ভার প্রতি ঠাকুবদাসের বিশেষ কোন অন্ুরা? 


গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ ১৩১ 


নউ। ব্রা্ষণের ছেলে তিনি, বিগ্াকে 'পণ্য* বলে ভাঁনতে শেখেননি। তিনি 
জ|নেন, বিদ্যা দান করাই বিদ্বানের ব্রত । দারিত্রোর জন্য বিদ্যা সে মশ্ান্‌ 
[দর্শ তিনি ত্যাগ করতে রাজী নন। নিজেন জীবনে তাগ করেছেন, কিন্ত 

পুত্রের জীবনে কেন কববেন ? 

গাকুরদাস জানতেন না, সেুগের এই আদশেরও পবিবর্তন, হচ্ছে । এমুগে 
বিদ্যাও পণ্য, কেনাবেচাব সামণ্বী ছাভ। কিছু নয়। তাঁব বাজাপদর ও 
বিনিময়-ম্লযই সর্বাগ্রে বিবেচ্য । 

যাকে নিয়ে এত আঁলোচন।, এত চিশ্তাভাবনা, তিনিই যে ভবিয়াতে সব 
পূতর্কেব অবসান কবে দেবেন এবং নবধুগের বাংলার শেঈ শিক্ষাব্রতী হবেন, 
সকথ| বড়বাজ।বের কেউ তথন জানত না। ইংরেজী ন। সংগ্কত, সংস্কৃত ন৷ 
+-ল|, কতটা ইংবে্জী ব! কতট। সংস্কৃত, এসব সমস্ত নিয়ে যিনি দেশের ও দশের 
শুন্ত চিন্তা করবেন এবং অনেক সমন্তাব সমাধান করবেন, তিনি তাব নিজের 
খক্গ।র নিতর্কসভ। য় নিশ্চয় যোগদান কবেননি । হয়ত দুব থেকে শ্ুভাকাক্ষীদেব 
ম।লে।চনা।, ই*রেজী ও সংস্কৃতেব পক্ষে ও বিপক্ষে তাদের যুক্তি, পিতা ঠাকুবদাসেব 
৭কবা, সব তিনি শুনেছেন । সেদিন তিনি কি ভেবেছিলেন জানে ন। কেউ। 


(কবল ঈশ্বরচন্দ্রেব শিক্ষা নিয়ে নয়, সকলেন্‌ শিক্ষা! নিয়েই দেশে মধ্যে 
£পশ এই আলোচনাই চলছিল। ঠাকুরদাসেব মতন অনেক পিত| ধড়বা জাবের 
[ইবেও এই কথ নিয়ে চিন্তা করছিলেন । ইংরেজীপন্ী (১7110195) ও 
'স্কৃতপন্থী (01161091155) ছুই দলে তারাও ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। 
[তেবদের মধ্যেও এবিষয়ে মতানৈক্য ছিল। ইংরেজ শাসকব। শিক্ষ। সম্বন্ধে 
৪খনও মনস্থির কবতে পারেননি । এদেশী এঁতিহ্া, আচার-বাবহার, শিক্ষা- 
দাক্ষা, কোন ক্ষেত্রেই হঠাৎ তার! হস্তক্ষেপ কবতে স।হস পাননি । সতীদাহের 
মতন সামাজিক কুসংস্কারকেও তারা (প্রথম প্রশ্রয় দিয়েছেন। ইংরেজী শিক্ষা 
জোর কবে আরোপ করতে চাননি। এমন কি, ইংরেজী শিক্ষার প্রধান 
বিছা/লয় “হিন্দু কলেজ প্রধানত এদেশী লোকের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত 
ইয়েছিল। ইংরেজরা সংস্কৃত কলেজ, মাত্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করে প্রচলিত 


বিগ্যাসাগন্ঈ*ও বাঙালী সমাজ ১৩, 


'শিক্ষারর ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলে? 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয় যখন, তখন বাঙালী রামমোহন রায়ই তার বিরুদ্ধে, 
পাশ্চাত্যশিক্ষাব সমর্থনে, আবেদন করেছিলেন ( ১৮২৩ সালে )। বেট্টিখে 
শাসনকাঁলে ইংরেজ শাসকদেব শিক্ষ। 'ও সমাজসংক্কার নীতি ক্রমে স্পষ্ট ৭ 
বলিষ্ঠ হয়ে উঠছিল । শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিষ্াঁপস্থী ও পাশ্চাত্ত/বিদ্য।পন্থীদে” 
মধ্যে দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান হল এই সময় । মেকলেব প্রস্তাব অভায 
উইলিয়ম বেট্িস্ক ১৮৩৫ সালে তার এতিহাঁপিক ঘোষণায়, এই বিবাদে 
চূড়ান্ত মীমাংস। করে দিলেন । ইংরেডী ও পাশ্টাত্যবিদ্যাপস্থীদেরই জয় হল।' 

বেটিঙ্কের এই এতিহাসিক ঘোষণার প্রায় ছ'বছব আগে ঠাকুরদা সি 
কবেন যে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষ। দেবেন । দয়েহাঁটায় বিবাদের মীমাংন। 
হয়ে মায় বটে, কিন্তু দেশে হযনি। বডবাঙ্জাবেন বাইবে, তার পরেও কযেব 
বছব ধরে এই বিতর্ক চলতে গাঁকে । 


সেকাঁলেব প্রায় প্রত্যেক সম্বান্ত পরিবারে ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতর! বাষিক বিদ।ঘ 
আদায় করতে খেতেন। সিংহ-প্িবাবেও এই কারণে অনেক পণ্ডিতেদ 
যাতায়াত ছিল। সেই স্ৃযৌগে ঠাকুব্দাসেব সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ব্যাঁকরণেব 
তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশেব পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত তিনি ভাব 
সঙ্গেও ঈশ্ববের শিক্ষা ব্যাপাৰ নিষে আলোচনা কবেন এবং তাঁব মতামত 
জানতে চান। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভরি কবে দিনে 
বলেন। 


« এই বিষয়ের বিস্তাবিত এ্রাতহাসিক 1বববণ এই গ্রন্থের 'তৃতীয খণ্ডে' লিপিবদ্ধ ক' 
হয়েছে। 

1 ঈশ্বরচন্দে সহোদব শঙুচন্্র বিদ্যাবত্ত কাব “বিষ্ভাসাগব জীবনচবিত' গ্রস্থেব মধো তর্ববগি' 
মহাশবের কথা উল্লেখ কৰেছেন। চতীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কবাগীশের নামোলেখে সন্দেহ প্রকাণ 
করেছেন। তাঁব যুক্তি হল, ঈশ্ববচন্্র দার স্ববচিত জীবনচরিতর মধ্যে কেবল মধুনুদন বাচম্পর্তি। 
নাম কবেছেন। এ-যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না, কাবণ ঈশরচন্ত্র ভাব ন্ববচিত জীবনচরিতে অনেধ 
কথাই লিখে যাননি, এবং যেটুকু লিখে গিয়েছেন তাও সামান্য ৷ তার উপর গার পুত্র নারাণ/ঃ 


'গালদীঘির সংস্কৃত কলেজ ১৩৩ 


পাতুলগ্রামনিবাসী ঈশ্বরচঞ্জের জননীর মাতুল বাধামোহন বিষ্যাভৃষণ নিজে 
স্পত্তিত ছিলেন। খানাকুল-রুষ্ণনগরের বিদ্যাসমাঁজে পাতুলের এই পরিবারেব 
গাঁতিও ছিল তখন। বাধামোহনেব পিতৃব্য/পুত্র মধুন্ছদন বাচম্পতি সংস্কৃত 
কলেজে অধায়ন করতেন এবং বুত্তিও পেতেন | * 

ঠাঁকুবদাস তীব সঙ্গেও পবাম্শ কবেন। তিনিও ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে 
প্ছাবাব জন্য অচ্গরোধ করেন । মধুহুদন খলেন, সংস্কৃত কলেজে পডালে তাৰ 
সব ইচ্ছা পুণণ ইবে। ঈশ্ববকে ধদি তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করতে চান, তাতে 
কেন বাঁধা তে। নেই-ই. এমন কি চাঁকবিব।কলি কবাঁও যদি তাঁর অভিপ্রেত 
হয় .কানদিন, তাতেও কোন অগ্তবিধা হবে না। সংস্কৃত কলেজে পড়ে যার! 
'ল” কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাবা৷ আদাঁলতেব দ্রজ-পণ্ডিভ নিযুক্ত হয়। 
৪জ-পপ্ডিতেব চাকরির বেতন 9 ভাল, সন্মানও আছে । স্থতবাং সংস্কৃত কলেজে 
শিক্ষ। দিলে ভবিষাতেব জন্য বিশেষ চিস্তা করতে হবে না। ন্বাধীন অধ্যাপন।- 
নুণ্তি বা চাঁকরি, য। ইচ্ছ! ও প্রয়োজন হবে, ঈশ্বর তাই কবতে পারবে। 

কেবল আজ্মীয় বলে নয়, মধুস্দন বাচম্পতিধ পরিবারের সকলের প্রতি 
ঠাকুরদাসের বিশ্বীস ও অন্বাগ ছিল যথেষ্ট । মাতুল পরিবারের বিদ্যা বিনয় 
উদারতা ও সৌজন্যবোধ ইঈশ্বরচন্দ্রকেও বাল্যকালে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট 
করেছিল। মধুন্থদনের কথার তাই বিশেষ গুকত্ব ছিল ঠাকুবদীসেব কাছে। 
ঈশ্ববের মনেও যে বাচস্পতিব উপদেশেব কোন প্রভাব পডেনি, তা মনে হয় 
ন]। তার তত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত কলেজে পডতে পাববেন এও তাঁর 
পক্ষে কম আকর্ষণীয় ছিল না। অবশেয়ে অনেক বিচাঁব-বিবেচনার পর তাই 
বাচম্পতি মহাশয়েব প্রস্তাবই গ্রহণ করা হল। ঠিক হল, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত 
কলেদ্দেই পডবেন। 

১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভতি হন। তখন তার 
শয়ল নয় বছর । তিনি নিজে লিখেছেন :১ 


'কভাবে স্ঠাব পাঞুলিপি প্রকাশ কবেছেন, তাও*কেউ অবগত নন। এক্ষেত্রে ঈখরচঞ্রোব বিশ্বাস 
উাজন, স্বেহেব সহোদর শত্তুচল্মের উপ্জি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগা বলে মনে হয। 

* মধুন্দন বাচস্পতি 'বসন্তসেন।', 'ছন্দোমালা' ও 'মাধবীলতা' নামে তিনধানি গ্রন্থ বচন! 
গবেন। 'বসন্তসেনা' মুচ্ছকটিকেব অনুবাদ ৷ ( মহেত্ত্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দ্সংগ্রহ' উষ্টুবা )। 


বিদ্ভাসাঁগধ ও বাঙালী সমাজ ১৩৪ 


১৮২৯ খৃষ্টীয় শকে, জুন মাঁসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতী 

' ব্রাঙ্গকীয় সংস্কৃত বিগ্ভালয়ে বিদ্যার্থিকূপে পরিগৃহীত হই। তংকারে 

, আমার বয়স নয় বংসর। ইহার পূর্বে আমার সংস্কৃত শিক্ষার আরস্ত £ 

নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, এ শ্রেণীতে ি 
বৎসব ছয় মাস অধায়ন কবি। 


সংস্কত কলেজ তার তিন বছর আগে গোলদীঘিতে (কলেজ ক্বয়ার ) উঃ 
এসেছে । ১৮২১ সালে, গবর্ণমেন্টেন জনিষর সেক্রেটারী হোবেস হেমান 
উইলসন, কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ 'প্রতিষ্ঠাব প্রস্তাব করেন । 
আগে লও মিন্টে। নবদ্বীপ "9 ত্রিহাতে দু'টি সংস্কৃত কলেজ স্কাপনের কখ৷ 
বলেছিলেন । উইলসন বলেন যে কলকাত।৷ হল প্রধান মহানগর | বাইবে 
থেকে সকলেব পক্ষে এখানে এসে নিগ্ালযে পড়াশুনা করার ভযষোঁগ-স্থবিধ 
অনেক বেশি। কর্তৃপক্ষেব দ্রিক থেকেও কলেছের কাজকর্ম তত্বাবধান কব 
অনেক সহজ | হ্বতরাং নবহ্বীপ "ও ত্রিহুত ছু'জায়গাঁষ কলেজ স্থাপন ন1 কবে 
কেন্দ্রীয় মহানগর কলকাতাতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্কাপন কবাই সমীচীন 
বড়লাট লঙ হেষ্টিংস বা ময়রা, উইলসনের প্রন্তান অন্তসারে, সংস্কৃত কলেজে 
জন্য সাষিক পঁচিশ হাঁজাব টাঁক। ব্যয়বরাদ্দ কবে, তার প্রতিষ্ঠান উদ্দেশে 
ঘোঁষণ! কবেন (২১ অগন্', ১৮৯১) যে সংস্কত-সাহিত্যেব চর্চ। কলেছ 
প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হলেও, ক্রমশ এই শিক্ষায়তনেব মাধ্যমেই হিন্দুদের মধে 
পাঁশ্চাতাবিদ্যা ও ইংবেজী শিক্ষার প্রসার হবে বলে তারা মনে করেন। 

১৮২১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপাব নিয়ে ধখন এই সব আঁলোঁচন 
ও প্রস্তাব পাশ হয়, তখন ঈশ্বরচন্জ একবছরের শিশু মাত্র । 

তারপর প্রায় ছু"বছর প্রস্তাব কাঁগন্ের পুষ্টাতেই বন্দী থাকে । ১৮২৩ সারে 
নবগঠিত জেনারল কমিটি অফ. পাবলিক ইনস্ীকশন' এবং সংস্কৃত কলে' 
প্রতিষ্টাকল্পে যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি সম্মিলিত হয়ে প্রস্তাব কা 
পরিণত করার সক্কল্প করেন। সরকার জানান যে আর বিলম্ব না করে, একা 
বাভী ভাডা কবে সংস্কৃত কলেজের কাজ আরজ করে দেওয়া! উচিত। কলেঙ্গে, 


গোলদীঘিব সংস্কৃত কলেজ ১৩৫ 


দন্ত গৃহের সন্ধান কর। এবং তার জন্য পণ্ডিত নিয়োগ করাঁৰ ভার পড়ে 
উইলমম সাহেব ও ক্যাপটেন প্রাইসের উপর । ১৮১৭ সালেতর ১ জানুয়ারী 
থেকে ৬৬নং বহুবাঁজাঁর স্ত্রীটেব একটি ভাঁড। বাঁড়ীতে সংস্কৃত কালেজেব পাঠীবন্ত 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তখন চাব বছরের শিশু, এবং গ্রামেব গুকমশায়ের পাঠশালাষ 
তখনও তিনি পাঠীরস্ভ কবেননি। কলেজের পাঠাবন্তেৰ কষেক সপ্রাহ পনে 
'ম বিপোর্ট দেওয়। হয় তাতে ছাত্রসংখ্য। ৪৯ জন নলে উল্লেখ করা হয়।* 

কলেজগৃহ নির্মাণের জন্য গোলদীঘিল উত্ভরেব অনেকট। জমি (৫ নিঘ। 
৭ কাঁঠ| ) কেন হয়। তার মধ্যে ছু'বিঘা জমি কেন। হস (ডেভিড ভেষারেন 
কাছ থেকে, কাঠা-পিছু ৫*+১ হাবে। এই সময় হিন্দ কলেজ 9 স্কুলঞ 
মবকাঁরী তত্বাবধানে আসায়, তাঁর জন্য নতুন গু নির্শীণের 'প্রয়োজন ভয। 
এক সঙ্গেই উভষ বিগ্ভালয়েব গৃহ শিমাঁণ কব। হবে স্থিব হয়। নতুন গহেল 
সন্ত প্রায় এক লক্ষ কুডি হাঁজার টাক। মঞ্জব করা হয। ১৮২৪ সালেন ২৫ 
“কক্রয়ারী মহাসমাঁবোহে কলেজগৃহেব ভিত্তিপ্রস্তব স্বাঁপিত হয়। নান কোম্পানী 
গুহ নির্মীণেব কন্ট্র্যাক্টি পান। 

গুহ নির্ীণ শেষ হতে প্রায় আডাই বছব সময় লাগে । ১৮২৬ সালেন 
১ মে, হিন্দু কলেজ ও স্কুল-সহ সংস্কত কলেজ নতুন গুহে প্রবেশ কবে । 

সংস্কৃত কলেজেব জন্য শিক্ষিত ইংবেন্গৰ৷ প্রথম যেসব নিষমকান্নন গসড। 
কনেন তা অনেকদ্দিক থেকে অভিনব । কোঁনবকম দৈতিক দণ্ড কলেজে 
ছাত্রদের দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত কন! ভয। কাৰণ ব্রাহ্মণ-বৈছ্য বংশেন 
ছেলেব! সংস্কৃত কলেঙ্ছের শিক্ষার্থী এবং, তাদেব গায়ে বেত বা অন্য কিছু স্পর্শ 
কপলে তাঁদেব ধর্মনাশের সম্ভাবনা থাকতে পারে । অভিভাবকরা সেই কানণে 
ছাত্রদেব হয়ত কলেজ ছাঁড়িযে দিতে পারেন। স্থতরাং দৈহিক দণ্ডদান ধর্মের 
ভষে নিষিদ্ধ ছিল। দেশীয্প সংস্কার ও প্রথ। যে ইংরেজ শিক্ষানিদ্নাঁও কতখানি 
ভঘে-ভয়ে মেনে চলতেন, এট। তাব একটা দৃষ্টান্ত মাত্র । 

কেবল এই ব্যবস্থা কবেই তার। অবশ্য নিশ্চিন্ত থ|কেননি । হিন্দু কলেজ-সহ 
যখন সংস্কৃত কলেজের গৃহ নির্মাণ করা হয, তখন ছুই বিদ্যালয়ের ছাত্র্দেব 
মধো ব্যবধান রচনার যে পরিকল্পনা কব হয়, তাঁও বিচিত্র ও অভিনব । 
লগ্ন গৃহ ছুটিকে মধ্যে প্রাচীর ও লোহার 'বেলিং তুলে দিয়ে স্বতন্ত্র করে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৩৬ 


দেওয়া হয়। কেব সাহেব বলেছেন ষে বিষ্যালয়ে প্রবেশের জন্য কেবল একটি 
5০010000 01000121705 বা সাধারণ ফটক তৈরি করা হয়। ত্রাঙ্মণ-বৈদ্যেব 
ছেলেরা এবং অন্যান্ত জাতের ছেলের একই আকাশের তলায়, একই বা" 
সেবন করে চলাফেরা কবতে পাবে, কিন্তু তার বেশি ঘনিষ্ঠ সংস্পশের বাবস্ব! 
উচ্চসমাজ সা করবে না। “081-0?০০, পৰস্ত স্বতন্ত্র বাঁথ। উচিত। তাষ্ট 
রাখাও হয়েছিল এবং গৃহের মধ্যে প্রাচীরও তুলে দেওয়া হয়েছিল। 

জাতিবৈষম্যের দু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেকাঁলেন বাংলাব সাঁমাজি 
গভন সংস্কৃত কলেজেন ও হিন্দু কলেজের গৃহেন স্থাপতে।ও প্রতিফলিত হয়েছিল। 

কেবল বিষ্যাঁন ক্ষেত্রে নম্ব, সমাজেন উন্মক্ত প্রাঙ্গণে যে-সব রুত্রিম প্রাচাব 
মান্তষই গডে তুলেছে, তান বিরুদ্ধে এই বি্বালয়েরই ছাত্র ঈশ্ববচন্্র বিজ্রোহ 
কবেছিলেন। 


বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনে এনকম এতিহাসিক গৃহপ্রবেশ আর কখন হয়েছে বলে 
মনে হয় না। দুই পাশেব দুই একতপ। বাড়ীতে হিন্দ কলেজ ও স্কুল ( অর্থাৎ 
সিনিয়ব ও জুনিষব ভিপাঁটমেন্ট ), মধ্যে সংস্কৃত কলেজ । কত গ্ৃহবিপ্লবেবই 
ন৷ স্থষ্টি কবেছে বাংলাদেশে এই ছুটি একতলা গৃহ! বাংলার বুদ্ধিবিপ্লব, মুক্তি- 
বিপ্লব, আদর্শবিপ্লব, সবই গোলদীঘির এই বিদ্যালয়ের গৃহে নিঃশবে ঘটে গেছে । 
গোলদীঘির বাইরে, বাংলাব সমাজে, তাঁব সশব্দ প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া ভয়েছে। 

বান কোম্পানীব আফিটেক্ট ব! 'ইঞ্জিনিয়ারবা কলেজগৃহের পরিকল্পন। 
করেছিলেন যখন, তখন ইতিহাঁসেব ধাবার সঙ্গে তাঁর সামঞ্জন্তয বঙক্ষা কণান 
কথ! নিশ্চয় তার! ভাবেননি । সরকারী শিক্ষাবিদরাও তখন অত কথ। চিন্ত। 
করেননি । হিন্দ কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ নিম্ে পরবর্তাকালে ধারা অনেক 
কথ লিখেছেন ও বলেছেন, তারাও কেউ আজ পর্যস্ত গৃহবিস্তাসেব এই গভী” 
তাঘপর্যের কথ। ভেবে দেখেননি । অথচ গোলদীঘির এই বিদ্যালক্গুহেল 
কেবল পরিকল্পনার কথা ভাবলে অবাক হয়ে ষেতে হয়। মনে হয়, বাস্তব- 
রাজ্যের নয়, ভাবরাজ্যের কোন আকিটেক্ট যেন কলেজগৃহটির পরিকল্পন। 
করেছিলেন । 


গোলদীঘির সংস্বত কলেজ 5 


ছুই পাঁশে ছুই বানু বিস্তার করে রয়েছে হিন্দু-কলেজেব সিনিয়র ও জুনিষব, 
বিভাগ, মধ্যে সংস্কৃত কলেজের নিপুল দেহ । যাঁ-কিছু নতুন, তাকে সাদর 
অভিনন্দন জানাচ্ছে ছুই পাঁশের ছুই বিস্তৃত বাঁছু, মধ্যে অচল স্তন্তের উপন স্থিব 
£যে রয়েছে দেহটি, পুরাতন এঁতিহোব প্রতীক । নতুন ও পুরাতনেব আদ 
স"ঘাতেব এক এঁতিহাপিক স্বাপতাবপ | সমগ্য়েব তাগিদেই যেন দেহটি 
দ্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি । প্রাচ্য ও প্রতীচয, মতুম ও পুবীতনেব মিলনের 
জন্যই যেন বিগ্যালয়গুেব এই বূপ কল্পনা কণ। হয়েছিল মনে হয়! ছু'পিকের 
তই একতল। গৃহে “নুতনে'প টানাটানিতে মধোর পপুবাতনে'ব পনিব্ঙন 
হচ্ছিল। সে তাব সংস্কার, অকারণ মোহ ও মুক্তিহীন বিশ্বীন তা।গ কবছিল 
দীনে ধীরে । আবাব মধোন 'পুবাতন”, তান শ্রেষ্ঠ উত্তরাখিকান নিধে, 
"দিকের “নৃতনে”ন নাঁধভাঁও! উচ্ছ্বাম ও.আবেগ কতকট। যেন সংযত করাবও 
চেষ্ট। করছিল। “নৃতনে” আঘাতে 'পুরাতনে*ন আত্মগ্রাবেন পথ পবিষ্কার 
হচ্ছিল যেমন, তেমনি পুরাঁতিনেণ টানে 'নৃতিন' শিক্ষ। করছিল আত্মসংযম | 

গোলদীঘির কলেজগু5 এই আদর্শেব ঘাতপ্রতিঘাতেব উটপাথবেণ প্রতি- 
মুন্তি। আর তাব শ্রেষ্ঠ মানবিক প্রতিমূতি গলেন ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

ছু'দিকের নৃতন ও মধ্র পুবাতনেব যাকিছু উদাঁণ ও মহান, তাবই 
মিলনমিশ্রণে বিদ্ভাসাগব-চবিন্বের স্থট্টি 

ধিনি দু'দিকেব সমস্ত দৌষ বর্জন কনে এবং সমস্থ গুণ আত্মসাৎ কবে, 
মাঝখানে বনস্পতিব মতন মাথ! তুলে দাঁড়াবেন, ছু'দির্কিব মধোব গৃহই তাৰ 
শিক্ষাশিবির হওয়া প্রয়োজন ছিল। নীশ্ববচন্দ্রে 'জীবনে সেই শিক্ষাব শিবিন 
হল গোলদীঘির সংস্কত কলেজ। নির্জন শিক্ষানিকেতন নয়। পণ্ডিত- 
মশায়েব টোল নয। গুকগ্হেব মতন জীবনেব কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 
সংস্কৃত কলেজ। কলকাতার বক্ষস্থলে, গোঁলদীঘিতে । হু'পাশে তাৰ হিন্ব 
কলেজের ছুই প্রসারিত গৃহ এবং মেখানে কেবল বিক্ষুব্ধ তবঙ্গেব গন । 


বডবাজার থেকে পটলভাঙ্গ।, দয়েহাটা থেকে গোঁলদীঘি। গ্রাম্য বালকের 
পক্ষে এতট। পথ এক যাতায়াত কর! সম্ভব নয় । পথ নিরাপদ নয়৷ 
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উ্র্যাফিক* বলতে এখন যা বোঝায়, কলকাতার পথে তখন তা ছিল ন| 
বটে, কিন্ত গরুর গাড়ীর গ্রামা পথের মতন একেবাবে নিবিক্নও ছিল না। 
শহরেব নতুন ধনিক ও নবাবাবুদেব নানাবকমের ঘোড়ার গাঁড়ী ও পাঙ্তি 
ছিল। সাহেবদেব তো ছিলই । অনেকে ঘোড়াঁৰ পিঠে চডে শহবের পথে 
খোঁসমেজাজে টহলও দিতেন । কলবাতাব রাস্তায় তখন প্রায়ই ঘোডা ক্ষেপে 
যেত। সহিসেব চাবুকেই হোক, বা পাক্কি-বেহাবাঁদের পথ চলাব গান শুনেই 
হোক, গাড়ীর ঘোডা যখন ক্ষেপত, তখন চারিদিকে ধুলো৷ উডিয়ে, দিকবিদিক 
জ্ঞানশূন্য হয়ে, পথের উপর দিয়ে ছুটতে থাকত । “সাহেবেব ঘোড়া ক্ষেপেছে', 
“বাবুদেব ঘোঁড। ছুটেছে' বলে কলকাতাব পথের লৌকজন সেই ক্ষিপ্ত ঘোডাঁন 
পিছনে পিছনে ছুটত। তাতে ক্ষিপ্ত ঘোডা আবও উন্বান্ত হযে উঠত। তখন 
ট্যাফিক পুলিশ ছিশ না, থাকলেও পাগলা ঘোডা তাৰ নিষেধেব ইঙ্গিত 
মানত ন।। গাড়ীব যাত্রীব। পথেব পাশে খাঁনাঁডোবার মধ্যে ছিটকে পড়ত । 
সবচেয়ে বিপন্ন হত পা্ষি-বেহাবাব। ও অসহাঁম পথিকবা। আত্মরক্ষ' 
করাঁব তার্দেব কোন উপায় থাকত না। ঘোডাঁন পদাঁঘাঁতে পার্ছি ভাঁঙত, 
যাত্রীরা আহত হত, পথিকও মানা যেত অনেক । দেকালেব সংবাদপত্রে 
এরকম অনেক দুর্ঘটনাঁৰ সংবাদ প্রকাঁশিত হত। গাভী চাঁপাষ মৃত্যু" 
গাভী চাঁপাম আঘাতী", “অশ্ব পদীঘাঁতে আঘাতী” ইত্যাদি শিরোনামে 
সংবাদ ছাঁপা হত। স্থৃতরাঁ কলকাতাঁৰ পথেন বিপদ ও উপদ্রব তখনও কথ 
ছিল না। 

ন'বছবেব বালকেন পক্ষে এতটা পথ.এক। হেঁটে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। 
ঠাঁকুবদাঁস বোজ সকালে নস্টার মধ্যে ঈশ্বরকে খাইয়ে নিষে, সঙ্গে কনে কলেজে 
পৌছে দিয়ে আসতেন। একেবাবে গোঁলদীঘি পযন্ত গিষে, কলেজে ঢুকে 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীব ছাত্রদের ঘরে ছেলেকে বসিমে দিয়ে, গঙ্গাধ, 
তর্কবাগীশ মহাশয়েব সঙ্গে একবাব দেখা করে, বডবাজানের বাসায় ফিতে 
আসতেন । বাসায় ফিরে আহাবাদি শেষ করে, মল্িকদেব দোকানে কাজে 
বেকতেন। সারাদিন দোকানের কাজকর্ম কবে, বিকেলে চারটাব সময় একবা৭ 
কাজের ফাকে আবার গোঁলদীঘিতে আসতেন। কলেজের ছুটি হত তখন 
ছুটির পর ঈশ্ববকে সঙ্গে করে তিনি দয়েহাঁটার বাধায় ফিরে যেতেন। তাব 


গোলদীঘিব সংস্কৃত কলেজ ১৩৯ 


পস আবার তাঁকে কাজে বেরুতে হত। দোকানেন কাজ, নির্দিষ্ট কাজের 
সময় বলে কিছু ছিল না। 

যে সময়ট্রকু ঈশ্ববচন্দ্র কলেন্তে থাকতেন, প্রথম-প্রথম ভীপ খুব অঙ্থবিবা 
হত নিশ্চয় । এ তো আব 'গুকমহাঁশয় কাঁলীকাশ্ৰেব পাঠশালা নস? নীণসিহহ 
গ্রামও নয় । মধুস্থদন বাচম্পতি তাঁকে দেখাশুনা কবতেন। কলকাত! শহর, 
তাঁণ উপব গোলদীঘিব সংস্কৃত কলেজ। পবিচিত মু কোথাও নেই, পরিবেশ 
পরিচিত নয়। সংলগ্ন হিন্দ্ব কলেজের ছাত্রদেব মধো ধনীর সন্তানদের সংখ্য। 
বেশি । সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাঙ্গণ ও বৈছ্য-সন্ত।নদেব পডবাণ অধিক1ন 
চিল তখন এবং তাঁদেন মধ্য ধনীব সংখ্যা অল্প। হিন্দু কলেছে জাতিগত 
অধিকাঁন ছিল না। ধনীর ছুলালব। বিচিত্র সাজপোঁশাঁক কবে, কেউ পান্কিতে, 
কেউ ঘোভাব গাঁডীতে চড়ে কলেঙ্গে আসতেন । 

সমাজেব এ-চিত্র ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দেখেননি । 'গুকমশায়েব পাঠশালার 
পরিবেশে সমাঁজেব এই ভাঙনেৰ ছবি ফুটে ওঠেনি । গোলদীঘিণ সংস্কৃত 
কলেজেব সীমানা মধ্ো, ভতীয় শ্রেণীন ব্যাঁকনণেব ছাত্র ঈশ্ববচন্দ্েন চোখের 
সামনে, ননযুগেব বাংলার সমাঁজ্েব বৈপ্রবিক পরিবর্তনেব প্রথম ছবি ফুটে 
উঠল। তিনি দেখলেন, সংস্কৃত কলেন্জে শিক্ষান অধিকান কেবল ত্রার্গণ ও 
নৈচ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য জাতিব সংস্কৃত শিক্ষান অধিকার নেই । 
শিক্ষাব সঙ্গে কুলগত মর্যাদার সম্পর্ক এবং শিক্ষা তাই নিশেষ জাঁতিব কুক্ষিগত । 
ভাব পাশে, এই সনাতন সংস্কাঁব ধূলিসাৎ কনে হিন্দু কলেন্গ প্রতিষ্ঠিত হযেছে । 
সামাজিক মর্ধাদান নতুন মানদণ্ড তৈবি হচ্ছে সেখানে । সে-মানদণ্ড বংশগত 
নয়, ধনগত | বিগ্যাব ও বিস্বেব নতুন মানদণ্ড । জাতিভেদে শিক্ষা ভেদাভেদ 
নেই সেখানে । ত্রাঙ্গণ বৈদ্য কামস্থ বণিক, সকল জাতির সন্তানেরা সেখানে 
শিক্ষা পাচ্ছেন । শিক্ষাৰ সুযোগ পেলে অত্রাহ্মণরা'ও যে প্রতিভাবান বলে 
সমাজে স্বীকৃতি পেতে পাবেন, হিন্দু কলেজের ছাঁত্রব! তার এতিহাসিক প্রমাণ 
বিন্ত ও বিদ্যা মিলিয়ে, তীদের নিষ সমাছে নতুন প্রতিপত্তিশালী মধ্যশ্রেণীর 
বিকাশ হচ্ছে। তাব নতুন জীবনীশক্তিব প্রাচ্ষ কর্মক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে । 
কুলকৌলীন্তের প্রভাব শ্লান হয়ে যাচ্ছে। 

এ দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের পরিবেশে, চোখের সামনে স্পষ্টই রোজ 
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দেখতে লাগলেন । সমাজবিজ্ঞানের বই পড়ে তাকে শিখতে হল না। প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা অজনের জন্য তাকে দূরে যেতে হল না, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা ও 
করতে হল না। সংস্কিত কলেজ 'ও হিন্দু কলেজের একই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
তিনি নবধুগের ইতিহাসের এই শগাম্তকাবী সামাজিক ভীঙাগড। দেখতে 
লাগলেন । 

নতুন যুগেব সামাজিক পবিবর্তনেন কোন শিষ্টা ঘি তব মনে ছাত্র- 
জীবনে প্রভাব বিস্তাব করে থাকে, তাহলে মানবিক অপ্িকাবের এই বৈশিষ্টাহ 
সর্বপ্রধান। সংস্কৃত কলেছেব পাঁগগুভে ব্রাঙ্গণ-বৈগ্ের জাতিগত নিগ্ভাচ্চর 
অধিকারে '্ঁর মন সাডা দিত না। মানবচিত্তেব এই স্ষীণত।ন কোন মৃক্তি, 
কোন অর্থ তিনি খুঁজে পেতেন ন|। তমশায়দের প্রশ্ন কবতে ও পাস ₹ত 
ন।। বেশ কম্না কর। যায়, তিনি কলেজের গৃহের সামনে দাডিয়ে, পাশের হিন্ধ 
কলেজে ত্রাঙ্গণ বৈদ্য কায়ন্থ বণিক, সকল জাতির সম্থানদের, নবধুগেব 
বিগ্কাতীথে অবাঁধ মেলামেশ। দেখতেন । দেখতে দেখতে অনেক কথাই হয়ত 
তার মনে হত । শিক্ষাৰ অধিকারে জাতিভেদ থাকনে কেন? সবচেয়ে শ্রেষ্ট 
মানবিক অধিকারকে কেন শিশ্ে জাতিৰ বংশগত অধিক।বে পবিণত করা 
হবে?» সংস্কৃত কলেজেব ছাত্র হিন্দ কলেজের এই উদ্দাত্র আদশকে মনে মনে 
আদ্ধ! জানাতেন। ছুই বিছ্যালয়েব এই আদর্শেব বাবধান তিনি তীব্রভাবে 
অন্ভভব করতেন। 

ব্যাকরণশ্রেণীর ছাঞ্জ ঈশ্বরচন্দ্র পবে ধখন সংস্কৃত কলেজেন অধ্যক্ষ হন, 
তধন এই বংশগত শিক্ষাব সঙ্কীণ অধিকার থেকে তিনি ব্রক্ষণ বৈচ্যদের বঞ্চিত 
করেন। প্রথমে কায়গ্দেব তিনি শিক্ষাব অধিকার দেন এবং পরে অন্থান্ত 
জাতির ছেলেদেরও সংস্কৃত কলেজে পভডবার অবাধ অন্মতি দেন। তন 
ব্রাহ্মণ-বৈচ্চ সমাজের অনেকে, ব্রাঙ্ষণ অধাক্ষের এই হিন্দু-কলেজীয় পাশ্চান্তা 
মনোতাবে খুশি হননি । 

সংস্কৃত কলেঙ্গ ঈশ্ববচন্দ্রের ছাত্রজীবনে আদর্শ নিগ্য।লয়েন কাঙ্গ করেছিল । 
কেবল বিদ্ভার সাগর নয়, অেষ্ঠ মাষ হবার যোগ পেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত 
কলেজের পরিবেশে । হিন্দু কলেজের পাশে দাড়িয়ে তিনি তার উদাবতাটুকু 
গ্রহণ করে, উচ্ছ.হ্খলতাটুকু বর্জন করতে পেরেছিলেন। নতুন ও পুরাতন 
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ছাদের দুই বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে ঘাদখ বছর এরকম শিক্ষার স্যোগ না 
পেলে, ঈশ্ববচন্দ্রেব চনিত্রের পরিপূর্ণ বিকাঁশ হত কি ন। সন্দেহ । 


পিত।র সঙ্কে প্রায় ছ'মাস বভবাঙ্গার থেকে গোলদীঘি যাতায়াত করার পন 
ঈশ্বব্চন্দ্র পথঘাট ও পবিপার্শেখ সঙ্গে পবিচিত হলেন। তা পব একলাই 
তিনি কলেজে যাতায়াত করতেন। পথঘাটের চেহারা তখন এরকম ছিল না। 
প্রশস্ত হারিসন রোড তখনও কলেজ স্বয়াবের সঙ্গে বডবাজারের যোগাযোগ 
সপন করেনি । রাজপথেব ছু'পাশে বিস্তৃত ফুটপাথও তখন ছিল ন।। অনেক 
অলিগলিন ভিতত্র দিয়ে, এঁকেবেকে গোলদীঘির দিকে আসতে হত । ঈশ্ববচন্দ 
ধয্েহাঁট! থেকে বেরিয়ে একাই হেঁটে আসতেন । দেখতে তিনি বাঁটুল ছিলেন। 
আঁলালের ঘরের ছুলালেব মতন লাবণ্যোজ্জল হৃষ্টপুষ্ট চেহারাঁও তাঁব ছিল না। 
ছোট্র একটি ছেলে, ছাতি মাথায় দিয়ে হন হন্‌ করে হেঁটে যেত, পুখি 
পাঁতৃতীডি বগলে কৰে । পথেব ধারের দোকানদার ও লোকজনদের লক্ষ্য 
করবার মতন কিছু ছিল না, তা চেহাবায় বা পথচলায়। কেবল দূর থেকে 
মনে হত যেন একটি খোল। ছাঁতি গোলদীঘিব দিকে গডিমে যাচ্ছে । ছোট্ট 
দেহটিকে দেখ। যেত ন। ছাতিব আভাঁলে। । 

ক্ষুদ্র অপবিপুষ্ট দেহেন উপর ছিল প্রকাণ্ড একটি বড মাথা । ক্ষীণ দেহেব 
তুলনায় অনেক বড বলে একটু বেমানান দেখাত । দুষ্ট, বালকেরা, নিদ্যালয়ের 
ছাত্র ও সহপাঠীরা বিদ্রপ কবে ধলত্‌ “শুরে কই'। বিদ্পটিকে বিকৃত “টবে 
কেউ কেউ তাঁকে ডাকত “কশুরে জৈ"' বলে। নিদ্রপ বা অশোভন তামাসা 
সহা করাব মতন ধৈর্য ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না। বাল্যকাঁলে তে৷ ছিলই না, পরিণত 
বয়সে যথেষ্ট হাস্তকৌতুকপ্রিয় হয়েও, কোনদিন তিনি কোন অশোভন ব্যবহাব 
ববদাস্ত করতে পাবেননি। সামান্ত একটু বেয়াড়া কথাবাত| শুনলেই তার 
ধৈধচ্যুতি ঘটত, এবং অশোভন ব্যবহারেব বড় উত্তব দিতে তিনি একটুও 
দ্বিধাবোধ করতেন ন|। 

ছেলেবেলা থেকেই তিনি সামান্ত একটু তোত্ল! ছিলেন। স্বাভাবিক 
কথাবার্তার সময় বিশেষ নজর না করলে ত। বোঝা যেত না। কিস্ত আবেগ 
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৪ উত্তেজনার বশে যখনই কথ। বলতেন, তখনই তার তোত্লামি গ্রকাশ পেত 
বেশি। ছেলেদের অশোভন বসিকতায় তিনি হ্ষুন্ধ ও উত্তেজিত হতেন। 
উত্তেজনাঁব বশে প্রতিবাদ করে যা বলতেন, তার অধিকাংশই বোঝা যেত না। 
ছেলেব! তার জন্য বোধ হয় আরও উত্যক্ত করত। 

অশিষ্ট বালকের! জানত না, যে-মাথাটি নিয়ে তাদেন্ন এত কৌতুহল ও 
ঠাটা-তামাসা, সে-মাথা সাধারণ মাথ। নয়। অপ্রয়োজনে ঈশ্ববচন্দ্রের মাথাটি 
বড় হয়ে গডে ওঠেনি। কেবল নিজেব বা ছু'চাবজনের চিন্তা-ভাবনাব জন্য 
হলে হয়ত সাধাবণ একটি ছোট মাথাতেই কাঁজ হত । কিন্ত বাকে সম গ্র দেশ 
৪ দেশবাসীর জন্য চিন্তা করতে হবে, ত।ব মাখ। দেহেব তুলনায় একটু বড় ন। 
হলে চলবে কেন? 

বাঁলকেন। এত কথা জানত না। বালহ্লভ বিদ্রপ কবতে তাই তান। 
কুষ্ঠিত হত ন।। কলেজে যাতায়/তেন পথে, কলেজের মধ্যেও তাঁকে মাথাব 
চন্য অনেক কথা শুনতে হত। শ"বছরেব বালক ঈশ্ববচন্দ্র ঠিক বুঝতে পারতেন 
ন।, তীব মাথ| নিয়ে অন্যদেব এত মাথাঁবাথা কেন ? 

তখন বুঝতে পাবেননি। দীবনেন অপবাহ্ৃকীলে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি 
স্বীকাঁৰ কবে, অনেক বেদন। সহা কনে, হয়ত তিনি বুনাতে পেরেছিলেন, 
এ-সমাঁজের “এই-ই নিয়ন | 


:সকালের সব পিতার মতন ঠীকুব্দ।সও কড। শাসন কণতেন পুত্রকে । লেখা- 
পডাব বাঁপারে এতটুকু অবহেলা বা ওঁদাসীন্য তিনি সহা করতেন ন। | পঞ্চাশ 
বছর আগেও কোন পিতা করতেন কি না সন্দেহ ৷ ঈশ্ববের অবস্ট লেখা পড়ায় 
কোনদিনই অবহেলা প্রকাঁশ পায়নি । ত। সত্বেও, সতর্ক প্রহরীর মতন 
ঠাকুরদাস তাব পৃত্রেন উপর দৃষ্টি বাখতেন। কি পড়ছে, কি শিখছে ক্লাসে, 
প্রতিদিন তাঁর খোঁজ করতেন । সাধাবণত তার বাইরের সব কাক্জক্ণ শেষ 
করে বাসায় ফিরতে বাত্রি একপ্রহর হয়ে, যেত। বাসায় ফিরে তিনি স্বহত্তে 
পাক করে নিজে খেতেন, ও পুত্রকে খাওয়াতেন। স্থতরাৎ রাত্রি একপ্রহরেব 
আগে ঈশ্বরের চোখের পাতা বুজবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রদীপ জেলে 
নির্জন ঘবে তিনি ব্যাকরণ পড়তেন । 
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বড়বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাবিক্রেতার্দের কোলাহল তার অনেক, 
আগেই নিম্তব্ হয়ে যেত। দগ্নেহাটাৰ গলিতে সকলেই প্রার ঘুমিয়ে পডত 
তখন । জগদ্দ,্লত সিংহেব গৃহের নির্জন একটি কক্ষে, যোগাসনে বসে, তেলেব 
গ্রদীপের সামনে, ঈশ্ববচন্দ্র ব্যাকরণ মুখস্থ করতেন । ভাঁষার ভিন্ডি ব্যাকবণ, 
বিশাল সংস্কত-সৌধের কঠোব বনিয়াদ। সাধারণ সহজ ব্)ণাকবণ নয়, 
'মুগ্ধবোধ” ব্যাকরণ। নাম 'মুগ্ধবোধ”, কিন্তু পডে কেউ মুগ্ধ তে। হতই মা, 
কারও বিশেষ কিছু বৌধগম্যও হত না। কেবল অনর্গল, গোঁড়া থেকে শেষ 
পযন্ত মুখস্থ করতে হত। বোপদেবের এই সংস্কৃত অক্ষনে লেখা নীলেট 
বাঁকবণ সামনে নিয়ে, ঈশ্বরচন্দ্রকে জেগে বসে থাকতে হত। পিতা ক্লান্ত 
€য়ে বাসায় ফিরবেন, তাব কাছে ব্যাকরণেব পাঠ বুঝিয়ে দিতে হবে, ঝামাবান। 
হবে, খাওয়া হবে, তাবপব তিনি নিদ্রা যাবেন। তাৰ আগে, যত বাতই 
হে(ক, কেবল ব্যাকরণ পড়া, আঁব দদ্বেহাটীব নির্জন গলিতে পিতার পায়ের 
শব শোনাঁব জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকা । আর কোন কান্গ নেই। 

মল্লিকদের দোঁকানের বিল-কলেকশন্‌ ও হিসেবপন্তবের কাঁজ শেষ করে, 
2কুবদাস বাসাঁধ ফিরে, স্বপাকেব ব্যবস্থ। কবতে করতে, পুত্রের মুখে বাকনণেব 
পাঠ শুনতেন। সংস্কৃত শিক্ষাৰ তার হ্ৃযোঁগ হয়নি । শিপ্-সরকাবের কাছে 
তাড়াতাড়ি চলনমই ইংরেজী শিখেছিলেন চাঁকরীধ আশাম। পুত্রের কল্যাণে 
তার সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল। ব্যাকরণেধ পাঁঠ শুনতে শুনতে বৈয়া- 
কধণ না হলেও, ব্যাকরণে বেশ জ্ঞানলাঁভ করলেন? 'মুপ্ধবোধ; ব্যাকরণ 
বোধগম্য হত নম! বলে, প্রাণপণে মুখস্থ করাব পরেও ছাত্রদের স্থতিশত্তি র 
সাহায্যে ত৷ দীর্ঘদিন ধরণ কবে বাখা সম্ভব হত না। কয়েকদিন পরেই 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই পুরাতন পাঠ ভূলে ষেতেন। তার জন্য ঠাকুরদাস প্রহার 
কনতেন এবং নিজের স্বতি থেকে পাঠগুলি তাঁকে বলে দিতেন । দোকানের 
হিসেবের চাপেও তিনি পুত্রের মুখে শোনা ব্যাকরণের নীরস পাঠি সরস 
কবিতার মতন মনে রাখতেন। বোঝ যায়, স্থযোগ পেলে ঠাকুরদানও একজন 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত হতে পারতেন ব্বচ্ছন্দে । 

কোনদিন রাতে বাসায় ফিরে যদি তিনি দেখতেন ঘে মুগ্ধবোধের পুথি 
খোলা রয়েছে, সামনে প্রদীপ জলছে এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাহলে 
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,আর রাগ সামলাতে পারতেন না। সারাদিনের খাঁটুনির পর, রাগের বশে, 
প্রচণ্ড প্রহার করতেন পুত্রকে । নির্জন রাতে দয্নেহাটার প্রতিবেশীর। সঙ্্নত 
হয়ে উঠতেন। জগদ্দ.লর্ভবাবুরা স্ত্রী ও ভগিনী রাইমণি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরদাঁসকে 
বলতে বাধ্য হতেন : “ছোট ছেলেকে এরকম মারধোর করলে মরে যাঁবে ঘে' 
এরকম যদি করেন, তাহলে ওকে নিয়ে অন্ত কোখাও ন। হয় চলে যান, চোখের 
সামনে এসব আমি দেখতে পারব না।” 

ঠাকুরদাস লজ্জিত হয়ে, কিছুদিনের জন্য “ক্রাধ স্বরণ করে চলতেন 
কিন্ত কয়েকদিন মাত্র। মুগ্ধবৌধের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে, ক্লা 
সৈনিকের মতন ঈশ্বরচন্দ্র আবাব হয়ত একদিন খুমিয়ে পডতেন। জ্বল 
প্রদীপশিখার সামনে, প্রাণাস্তকর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাশে, ঘুমন্ত পুত্রকে 
দেখে, রাইমণির সব কথা ভূলে গিয়ে, ঠাকুবদান তেলেবেগুনে জলে উঠতে, 
এবং উত্তম-মধ্যম প্রহার করতেন । 

মধ্যে মধ্যে প্রাণের দায়ে চোখে সরষের তেল দিষে, ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করতে, 
জেগে থাকতে । চোখ জাল! করত, ঝর-ঝাব কবে জল পড়ত চোখ দ্দিষে 
জলভরা চোখ মেলে তিনি মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকতেন মুদ্ধবোধ ব্যাকরণেং 
দিকে । 

পরে ,ঈশ্বরচন্র যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন তখন এই 'মুগ্ধবোধ 
বাঁকবণ পড়াঁন বদ্ধ করে দেন। তার বদলে তিনি নিজে সহজবোধ্য ব্যাক 
লেখেন, “উপক্রমণিকা” ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী”। ছাত্রজীবনে “মুগ্ধবোধ” আয় 
করার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বোঁধ হয় তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি । 


ব্যাকবণশ্রেণীতে ভর্তি হবার দেড বছর পরে, ১৮৩০-৩১ সালের বাধিব 
পরীক্ষায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান (১৮৩১ সালের মা 
মাস থেকে )। কলকাতায় বাসাখরচ চালাবার জন্য কৃতী ছাত্রদের এই বৃ 
দেওয়া হত। যার! বৃত্তি পেত, তাদের বলা হত পে-্ট,ভেণ্ট* (728; 
9050), এবং যারা বৃত্তি পেত না, তাদ্দের বল! হত “আউট-স্ট.ডেণ্ট+ (০0 
9900 )। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বছর তিনি পড়েছিলেন 
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প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধ পাঁঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোঁষের . 
মনুম্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পব্যস্ত পাঠ করিয়াছিলাম ।”৪ 

তিন বছরই বাঁষিক পরীক্ষায় বিশেষ স্কান অধিকার কবে তিনবার তিনি 
পারিতোধিক পেয়েছিলেন। ১৮৩০-৩১ সালের বাঁধষিক পরীক্ষায "আউট- 
স্টডেপ্ট'-বূপে একখানি ব্যাকরণ ও নগদ আটটি টাকা পান। ১৮৩১-৩২ 
সালের বাধষিক পরীক্ষায় পান অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুড্ারাক্ষস। 
১৮৩২-৩৩ আলে “পে-্ট,ডেপ্ট"-ূপে নগদ ছু' টাক। পান।" মধ্যে একবছর 
ভাল পাঁরিতোষিক পাঁননি বলে তিনি মনে মনে খুবই স্ষুপ্ন হন। ঠিক করেন 
যে সংস্কৃত কলেজে আর তিনি পড়বেন না। দেশে ফিরে যাবেন এবং সেখানে 
বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামশীয়ের টোলে পড়াশ্তন। করবেন । 

মনে-মনে কিছু ঠিক করে ফেললে তাঁকে টলানো মুশকিল হত। সিদ্ধান্তেব 
ব্যাপারে চিরঙ্গীবনই তিনি অটল ছিলেন। বাল্যকালে তার সঙ্গে ছিল রাঁগ 

গৌয়াতুমি। আঁবও একটি তীর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছেলেবেলা 
থেকেই পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল । কারও কাছে কোন ব্যাপারে তিনি 
পরাজয় স্বীকাঁৰ করতে পারতেন না। বেদনায় ও গ্লানিতে তিনি অভিভূত 
হয়ে পড়তেন এবং তাঁব মানসিক প্রতিক্রিয়। ভ্রুত তাঁর নতুন সিদ্ধান্তের মধ্যে 
প্রকাশ পেত। জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোনদিনই তিনি পরাজয় স্বীকারখ করেননি 
এবং জোঁভডাতালি-দেওয়া আপস-রফার নির্বন্কাট পথ বেছে নেননি। য! 
ভেবেছেন তা করেছেন এবং যা করেছেন তা শেষ পর্যন্ত করেছেন। শ্ীম- 
বোলারের মতন পথের সব বাঁধা ঠেলে এগিয়ে গেছেন । মণ্ডকদের গ্যাঙ্গোধ- 
গাঁও কলরবে অথবা স্বশ্রেণী মধ্যবিত্তের হিংসা-নিন্দার গুঞ্জনে কর্ণপাঁত করেননি । 

জয্ম-পরাজয়ের সমস্তা নিয়ে, পিতা! ঠাকুরদাসের সঙ্গেও সামান্য খুঁটিনাটি 
ব্যাপারে তীর সংঘাত হত । এমনিতে ঠাকুরদাস পুত্রের একগুয়েমি সম্বন্ধে 
খবই সচেতন ছিলেন, এবং দ্ঘাড়কেঁদো” বলে ডাকতেন। ঘা তাকে করতে 
বলা হত, ঠিক তার উল্টোটি তিনি, করতেন। কলেজে যাবার সময় হলে, 
ট"কশালের ঘাটে, ঠাকুরদাস তাকে গঙ্গান্সান করাতে নিয়ে যেতেন । হুঠাৎ 
যদি তিনি আগে বলে ফেলতেন, ডুব দিয়ে ন্বান করো, তাহলে সেদিন জ্গান 
কবানো। কঠিন হয়ে উঠত। ঘাটের সি'ড়ির উপর ঘাড় বেঁকিয়ে ঈশ্বরচন্ত 


৩ 
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দাড়িয়ে থাকতেন এবং রাগে তোত্লার মতন কথ! বলতেন। কার সাশ্য 
তাকে স্নান করায় সেদিন। ঠাকুরদাস চডচাপড় দিতে কার্পণ্য করতেন ন]। 
তাতে যে সব সময় সমস্যার সমাধান হত, তাঁও নয় । ঘাঁটের দ্বানার্থা" 
অবাক হয়ে তাঁকিয়ে দেখতেন, বাট্ুল বালকের ভয়ঙ্কর জিদ | 

ঠাকুরদাস বলতেন, আজ ফর্সা কাপড পরে কলেজে যাও । ঈশ্বরচন্তর 
বলতেন, যাব না, ময়ল। কাপড় পরে যাব। 

বিশ্ময়কর ১:0197)১ এই বালক । 

বিস্ময় হলেও, দুর্বোধ্য রহমত নয়। কেন্ল অন্য ধাতু দিয়ে গভ| | 

বালকের সমন্তাও খুব সহজ। সমন্তা হণ, কারও হুকুম মানব না। শিজেনু 
বুদি গু বিবেচনায় যা ভাল মনে হবে তাই কবব, যা অন্যায় মনে হবে, তা৷ কব 
না। “নান কবো' বলাও তে কুম কবা। কেউ না৷ বললেও, নিজেএ ইচ্ছা 
ও বিবেচনায় তে। ম্লান কবা যায়। তাহলে কেন বলবেন বাবা? আমাব 
নিজের বৃদ্ধিব উপর তাল বিশ্বাম নেই। মানব না হুকুম । এই তাব যুল্ছি, 
অন্ধ একগুয়ে ও জেদী যাবা, তাদেরও একট। যুক্তি থ।কে। হুকুমের দা» 
হব না, কার ৪ কাছে না, এই ভাদেব যুক্তি । 

হ[তন্ত্রবোধ ও মযাদাবোধের তাখাট জন্ম থেকেই যাদের খুব উচ্চ গ্রাণে 
াধা থান, সামা একটু টোঁক। দিলেই তাতে ঝঙ্কার ওঠে । সে-তাব যাঁদে 
মবচে ধরে শিথিল ইয়ে যায়, তাব। এই ঝঞ্কাবেব মর্ম বোঝে না, বোঝার শক্তি * 
নেই । চল্তি ভাষায় তারা বলে “একগু য়ে”, সাঁধুভাষায় “অভিমানী” 

অসাভ অচৈতন্য মাজে কুগুলিনী ধরে নাভ! দেবাঁব জন্য এরকম একশ দে 
বালকের প্রয়োজন ছিল তখন। যুগের প্রয়োজনে তাই বোধ হয় ঈশ্বরচ্ 
একগুয়ে হয়ে জন্মেছিলেন । 


সংস্কৃত কলেজ ছাড়াৰ সঙ্কল্প অবশ্ত তাকে ত্যাগ করতে হল শেষ পযস্, 
ব্যাকরণশরেণীর শিক্ষক গঙ্গাধর তর্কবাগীন্র মহাশয় নিজে এবং মধুস্দন বাচম্পি 
তাকে সান্বনা ও উৎসাহ দিলেন। একবছর ভাঁল পাঁরিতোধিক পাননি বলে 
পরীক্ষায় অন্য বালকের কাছে পরাজয় হয়েছে বলে এত বিচলিত হবা: 
কিছু নেই 
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বিচলিত তিনি হলেন না। হবার কথাও নয়। জিদ ও গে। বাড়বার 
কথা । তাই বাঁড়ল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের তরঙগসঙ্কুল অকুল সমুদ্রে দ্বীপে 
সন্ধানে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ি দিলেন । পিতাকে বললেন, "রাত দশটায় খেয়ে 
য়ে আমি ঘ্বমিয়ে প়ব। আপনি বারোটায় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে 
(দেবেন, আমি পড়ব ।' তাই করতেন ঠাকুরদাস। আহাবের পর দু'্ঘণ্ট| 
তিনি জেগে বসে থাকতেন, ঈশ্ববচন্দ্র ঘমুতেন । গিঞ্জীব ঘভিতে ঢং ঢং কণে 
শবে যখন বারোটা বাজত, তখন তিনি পুত্রকে ডেকে দিয়ে নিজ্জে ঘুমুতেন । 

দ্বিপ্রহর বাত থেকে, বড়বাজারের দয়েইটাঁব গুমন্ত পল্লীতে, একা-এক। 
ক্চেগে বসে, বালক ইঈশ্ববচন্দ্র মুগ্ধবৌধ ব্যাকরণের স্তন মুখস্থ কধতেন। 
পাত জেগে পড়ার জন্য মধ্যে মধো কঠিন পীড়ায় ভাকে ভুগতে হত। 
তাতেও তাব উৎসাহ দমেনি। 

শেষরাতে মধ্যে মধো মুগ্ধবোধের সুত্রে আবৃত্তির শবে, ঠাকুরদাসেব ঘুম 
ভঙ্গ ষেত। উঠে বসে তিনি ছেলেকে কবিতা শেখাতেন । আধুনিক কবিত। 
নয়, সংস্কত উদ্ধট-কবিতা। পণ্ডিতবংশেব সন্তান তিনি, সংস্কত-শিক্ষার স্থযোগ 
ন| পেলেও, দু'চাব-শ উদ্টপ্লোক জানতেন । সেই সব উদ্চটগ্লোক শেখাতেন 
ছেলেকে । 

ঈশ্ববেৰ উদ্ভতটখ্গোক আবৃন্তিতে বাত ভোব হত বডবাজাবে। « 


২১১ র গুরু-শিষ্ সংবাদ 


বড়বাজারে বসে মুগ্ধবোধ ব্াাকবণ আয়ত্ত করা হিমালযশূঙ্গ লঙ্ঘন কবার মতন 
দুরূহ ব্যাপার । ধাকে করতে হয়েছে তিনিই একমাত্র তা বুঝতে পেরেছিলেন । 
তবু গুরুগৃহে প্রাচীন ভাঁবতেব বিদ্যার্থীদের যে-ভাবে কষ্ট করে বিদ্যাশিক্ষ! 
করতে হত, এ কষ্ট তাব তুলনায় কিছু নয়। সমিধ কুশ কা্ঠ আহবণ কব 
'গুরু গুরুীত্বী ও গুরুকন্তার আদেশ পালন করা, কৃষিকর্ম ও গোঁপালন করা, 
এই ছিল গুরুগৃহে বিছ্যার্থীর নিত্যকর্ম। শিষ্েব কর্তব্যপালনে ও সেবাযত্তে 
সন্ত হয়ে গুরু যখন বর দিতেন, তখন বি্যালাভ হত। গুরুগ্ৃহের যুগে য। 
হত, গোলদীঘির যুগে তা৷ হত না। 

আচাঁধ ধৌম্য একবার তাঁর শিশ্য আঁরুণিকে ক্ষেতের আল বাঁধবাঁর জন্ত 
পাঠালেন। আকুণি যখন কোন উপায়েই আল বাধতে পাবলেন না, তখন 
নিজেই আঁলের মধ্যে শুয্বে পড়ে জলরোধ কবলেন। দিনান্তে আরুণি ফিরে 
এলেন ন৷ দেখে গুরু অন্তান্য শিষ্তসহ ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে ভাঁকতে লাগলেন । 
আকরুণি ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে এসে, গুরুপুদে প্রণাম কবে, সব বৃত্তাস্ত নিবেদন 
করলেন। আচাধ খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন--“তোমার অসাধারণ গুরু- 
ভক্তিতে খুশি হয়েছি। সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অধিগত হবে ।, 

উপমন্যঃ উভঙ্ক, কচ, এমন কি দ্রোণাঁচার্য ও অজুনকে পর্যস্ত দীর্ঘকাল এই 


গ্ুক-শিষ্তা সংবাদ ১৪৯ 


নিদাঁক্ণ গুরুনিগ্রহ সহ কৰে বিস্যাশিক্ষ! করতে হয়েছে । গুরুকে সন্তষ্ট কৰে, 
বিদ্ালাভ কর। ঘে যুগের রীতি ছিল, সে-যুগের শিষাদের এ রকম নিষ্ঠুর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাডা উপায় ছিল ন।। ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে এরীতিৰ 
পরিবর্তন হয়েছিল । গুরুসেবা আজও করতে হয় নানাভাবে এবং কবলে যে 
পবীক্ষায় কোন ফল পাওয়া যায় না, তাঁও নয়। তবু ছুই যুগেব গুঞ্কসেবা 
দুবকমের | * 

গুরুতক্তি ও গুরুসেব। যুগে যুগে বদলায় । কারণ গুক ও শিখা উভয়েরই 
পরিবর্তন হয়। 'গুকগুহেব গুরুশিধ্য আব গোৌলদীঘির গুরুশিষ্যেব মধ্যে বাবধান 
পিবাট। গুরুগৃহের আচার্য ধৌম্য বা দৈতাগগুক শুক্রাঁচাঁষে সঙ্গে গোলদীঘিব 
»*স্কৃত বিচ্যালয়ের গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্ক।র, প্রেমচী্দ তর্ক- 
বাগীশ প্রমুখ আচার্যদের তুলনা হয় না। 

আকণি ও উপমন্যুব মতন গুরুভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়নি ঈশ্ববচন্জ্রের । 
নে-নকম উৎকট গুরুভক্তি তার ছিলও না। তবু ঈশ্বরচন্্রের জীবনে তার 
শিক্ষাগুরুদের চরিত্রের প্রভাব অস্বীকাৰ করা যায় না। বোধ হয় কারও 
ঈীবনেই তা যায় না। শিক্ষকর! ছাত্রদের কেবল বিদ্যাঁশিক্ষ। দেন ন।, তাদেখ 
চনিত্রও গড়ে তোলেন ৷ নশ্বরচন্দ্রের চবিত্রও তাৰ গুরুরা যে অনেকখানি গভে 
তুলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই । সেই গুরুদেব কথা না বললে তাই শিয্কের 
কথাও বল! হয় না। শিশ্াকে বুঝতে হলে, গুরুকে জান! দবকাব। |] 


ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহষ্ট নিবাপী 
ছিলেন। কুমারহট্র-হালিশহরে সেকালে বহু পণ্ডিতের বাঁস ছিল এবং স্থানীয় 
জমিদারদের পোষকতায় ( সাবর্ণ-চৌধুরী, নদীয়া রাজবংশ প্রভৃতি ) সেখানে 
একটি বিখ্যাত বিষ্াসমাজও গড়ে উঠেছিল। কলকাতা শহরের চারিদিকে, 
পুবে পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, এরকূম আরও অনেক বিদ্যানমাজের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরবর্তা অঞ্চলে, বর্ধমানে হুগলিতে, পুবে 
নদীয়ায়, কুমাঁরহট্র-হালিশহরে, দক্ষিণে হবিনাভি-রাজপুর-চাংড়িপোতা- 
মজিলপুরে, ষে সব বিষ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, নতুন কলকাত৷ শহরের চাকুরীর 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৫, 


আকর্ষণে ক্রমে তাঁর ভাঙন আরম্ভ হয়। এই সব অঞ্চলের বিখ্যাত পঞ্ডিতদের 
মধ্যে অনেকে কলকাতায় এসে টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে জীবিক। অর্জনে 
চেষ্টা করেন। অনেকে নতুন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজেও যোগ দেন 
সংস্কৃত কলেজের অধিকাংখ পণ্ডিত এই সব অঞ্চল থেকে শহরে এসে 
অধ্যাপনাঁন কাঁজে যোগদান কবেছিলেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এসেছিলেন 
কুমীরহট্র-হাঁলিশহর থেকে । 

শহরে এসে তর্কবাঁগীশ মহাঁশয় কিছুদিন এম. এন্সলি ও অন্যান্য সিবিলিযান 
সাহেবদের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাঁঘে সংস্কৃত কলেছে 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীব প্রতিষ্ঠ। হয় এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশ' 
শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, মাসিক ৩০২ বেতনে । তাঁর ছাত্রদেব মধো 
পরবর্তীকালে ধাঁর। যশনী হন, তাদেব মধ্যে ঈশনচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিছ্াবাগীশ প্রভৃতি অন্যতম । ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীনে 
ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন মদনমোহন ও মুক্তানাঁম। 

সংস্কত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রেব প্রথম গুরু হলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। 
অধ্যাপনায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণা ছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠিও ছাত্রব! 
তাঁর কাছে মন্ত্রমুদ্ধের মতন শুনত। ছাত্রদেব গ্রহণক্ষমতাব দিকে সতর্ক দৃঠি 
রেখে তিনি শিক্ষ। দিতেন । তাঁব ফলে তাঁর শ্রেণীর ছাত্ররা! যে-ভাবে শিশস। 
পেত, অন্যান্য ছুই শ্রেণীর ছাত্ররা ত| পেত না। আদর্শ শিক্ষক বলে তাখ 
স্থনাম ছিল খব। 

ব্যাকরণেব তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্ববচন্দ্র তিন বছর ছ'মাঁস পডেছিলেন। প্রথম 
তিন বছরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত কবে, শেষ ছ'মাসে তিনি অমরকোষের মন্তযাব? 
ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যস্ত পাঠ করেছিলেন । এই সময় তর্কবাগীণ 
মহাঁশয় দৈনন্দিন অধ্যাপনার কাঁজ শেষ করে, প্রত্যেকদিন ছাত্রদের দিয়ে এক- 
একটি উদ্ভটঙ্লোক লিখিয়ে, তাঁর ব্যাখ্যা করে দিতেন। সেই গ্নেকাট কইস্ত 
করে ছাত্রদের তার পরদিন তাঁর সামনে আবৃত্তি ও ব্যাথা। করতে হত। যদি 
আবৃত্তি বা ব্যাখ্যায় কোন ভুল হত, তিনি আবাঁর সেটি সংশোঁধন কবে 
বুঝিয়ে দিতেন । এইভাবে ছ'মাঁস ধরে প্রতিদিন ছাত্ররা একটি করে উত্তটক্লোক 
শিখেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও শিখেছিলেন । 


গুরু-শিষ্া সংবাদ ১৫১ 


উদ্তটক্লোক শিক্ষার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেইজন্ত_ 
হর্কবাগীশ মহাশয়ের খুব প্রিয় ছাত্রও ছিলেন তিনি। ব্যাকরণশ্রেণী ছেড়ে 
নাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করাব পরে ও গঙ্গাঁধর তাঁর ছাত্রটিকে বেহাঁই দেননি । 
তিনি বলেছিলেন “ঈশ্বর, তুমি প্রতাহ না পার, মধ্যে মধো আমার কাছে 
এসে উত্তট্লোক লিখে নিয়ে যাবে ।” ঈশ্ববচন্্র তাই করতেন । সাহিত্য শ্রেণীতে 
ডবার সময় তিনি তর্কবাঁগীশের কাছে মধো মধ্যে উদ্তটশ্রোকর্ণশখতে যেতেন। 
এইভাবে প্রায় ছুই শতাধিক শ্লোক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । ঠাকুরদাসও 
শেষবাতে উঠে প্রায় পুত্রকে উদ্ভটশ্বোক শিক্ষ। দিতেন । উদ্ভটখোক আবৃত্তি 
চবতে কবতে দয়েহ1টায় বাত কাটত । পবে অন্যান্য বাঞ্তিদের কাঁচ থেকেও 
তনি অনেক উদ্ভটগ্পোক শিখেছিলেন। এই শ্বোকগুলি ঈশ্বসচন্্র তাঁর 


প্লোকমঞ্জবী' গ্রন্থে সংকলিত করে গেছেন। সংকলনেব প্রয্মোজন প্রসঙ্গে 
উনি লিখেছেন : 


আমাদের পঠদ্দশায়, উদ্ভটশ্লোকের যেরূপ আদব '9৭ আঁলে।চন। লক্ষিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেবপ দেখিতে "৪ শুনিতে পাম যায় না। 
বন্তৃতঃ উদ্ভটগ্লোকেব আলে।চনা এককালে লয়প্রাপ্ত হইযাছে । স্ৃতরাৎ 
আমর! অবি্ধমান হইলে, আমদেব কগস্ত উদ্তটঙ্সেরক গুলি বিদ্যমান 
হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু, এ শ্বোকগ্ুলি, চিবদিনের নিচ্ষিত্ত, অদশন 
প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে । এজন্য, গ্রোকগুলি মুদ্রিত কবিলাম। 


শ্বোকমঞ্জবীব “বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র তাব পুঙজনীয শিক্ষা গুরু গঙ্গাঁধব তর্কবাগীশ 
শহ্বন্ধে দিখেছেন : 


শিক্ষাদান বিষয়ে পৃজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহ্াশযেব অসাধারণ নৈপুণ্য 
ছিল। তৎকালে সকলে স্প্ বাকো স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের 
তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের! শিক্ষা বিষয়ে যেবপ রুতকার্ধ্য হয, অপর ছু 
শ্রেণীর ছাত্রের কোনও ক্রমে স্বেপ হয় ন|। বস্ততঃ, পুজ্যপাদ 
তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান কার্যো বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্ববাঁন। ও 
সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
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ছাত্রদের উদ্তটঙ্লৌোক শিক্ষ। দিতেই হবে অধ্যাপকদের, এমন কোন নিয়ম ছিল 
না। গঙ্গাধর এই শ্লোক শিক্ষার রীতি প্রবর্তন করেন। ঈশ্বরচঞ্জর লিখেছেন .১ 


প্রাত্যহিক পাঠ সমাপ্তির পর উদ্ভট শ্লোকের আলোচন। বিদ্যালয়ের 
নিয়মাবলীর অন্ুযায়িনী না! হওষাতে, ব্যাকরণের প্রথম 'ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে, উত্তটক্পোক শিক্ষার প্রথা ছিল ন|। পুজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, 
ছাত্রগণের হিতার্থে, স্বতঃপ্রবৃত হইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে উদ্ভট শ্লোকশিক্ষা- 
প্রণালী প্রবন্থিত করিয়াছিলেন । এই উত্তটশ্শোক শিক্ষা দ্বারা, আমএ। 
সবিশেষ উপকারলাভ করিয়াছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই। 


গজাধরের যে-চরিত্রটি তার ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এই ব্বীকারোঁক্তির মধ্যে পরিফাব 
ফুটে উঠেছে, সেটি হল আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র । মাসিক বেতনের পবিবঙ্ডে 
বিষ্ঠালয়ের ষথাঁকতব্য পালন কবেই ছাত্রদেব প্রতি তাঁর সব কর্তব্যপালন 
শেষ হয়ে গেল বলে তিনি মনে করতেন না। কিভাবে শিক্ষ। দিলে ছাত্রদে 
ভাল হয়, সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। গুরুশিষ্যের, শিক্ষক-ছাত্রের 
ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল মধুর। ঈশ্বরচন্দ্রের আগ্রহ দেখে তিনি অবসর সময়ে 
তাকে উদ্ভটঙ্লোক শিক্ষা দিতে কুষ্ঠিত হতেন না। উদারত৷ ও অমায়িকতাঁন 
প্রতিমৃতি ছিলেন তর্কবাগীশ। 

গঙ্গাধরের চারিত্রিক উদারতার একটি দৃষ্টাস্ত এখানে উল্লেখ করছি: 
ৃষ্টাস্তটি তাঁব অন্ত একজন ছাত্রের স্থতিকথা! থেকে গৃহীত। তার নাঃ 
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব । কলকাতার দক্ষিণে রাজপুর হরিনাঁভিব যে বিদ্যাঁসমাজেব 
কথা বলেছি, গিরিশচন্দ্র সেখানকার এক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের সম্তান 
ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় তিনি ছু'বছরের ছোট ছিলেন। আঁট বছর 
বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, ঈশ্বরচন্দ্রের একবছর পরে 
রাজপুব গ্রামে তার পিতার টোল ছিল। টোলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় 
তিনি কলকাতায় এসে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পিছনে কর্ণওয়ালিস 
স্টের পশ্চিম দিকে এক পুকুরপাড়ে টোলঘর বেঁধে অধ্যাপন1 করতেন 
টোলঘরের দীনহীন অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র তা উল্লেখযোগ্য 
তিনি লিখেছেন :ৎ « 
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টোলঘরের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল।" প্রথমতঃ একটি বাহিরের » 
কুটার, তাহাতে ভগ্ন তত্তপোষ পাতা, তছুপর্রি মৌল দরম| ১ খানি ; 
উহার উপরি দিনরাত্রি অবস্থিতি হইত। আর একখানি অতি মলিন 
বহুকালীন ছিন্নমশারি ছিল, এঁ ছিন্ন স্থান সংস্কার জন্য ঝেঁটার কাটি নিচ্ধ 
করিতাম ; ক্রমে ১ গাছি বেটা এ কর্মে লাগিয়ছিল। আর মশাঁরির 
চাল এত নীচে যে শয়নকালে বুকে ঠেকে ; এজন্য চালের মধ্যস্থানে দড়ি 
বীধিয়া উপরি আড়াতে বন্ধন কবিতাম। 
এই ঘরের মধ্যে আন একটি কুটার ছিল, তার মধো বান্রার চল্ী ও হাড়িকলমী 
পাকত। গৃহস্থরা! ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতকে যেসব হাডিকুঁড়ি উৎসর্গ করতেন, তাতেই 
চাল ডাল থাকত । পরিধানেব বস্ত্র থাকত কলসীর ভিতব। ঘরে তালা 
দিয়ে যাবার উপায় ছিল ন।। তাল। দিলেই চোবে তাল! ভেঙে ঘটি-বাটি 
ক।পড়-চোৌপভ 1 পেত, তাই নিয়ে যেত। খুব চোবের উপদ্রব ছিল তখন 
£নঠনিয়াষ । ১৮৩০-৩১ সালের কথা । গিরিশচন্দ্র তাই কাঁপড়েব পু'টলিটি 
ও ঘটিটি সামনের এক মুদির দোকানে জমা রেখে কলেজে যেতেন । ঘরের 
দবজ্জায় চাবির বদলে দভি বীধা থাকত । 
আশপাশের গ্রাম থেকে কলকাতা৷ শহরে এসে যেসব ত্রাহ্গণ পণ্ডিত টোল 
পন করে অধ্যাপন। কবতেন, তাদের অধিকাংশেব অবস্থা এইবকমই িল। 
নিদারুণ দারিক্র্ের মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতর। তখন কাযক্লেশে জীবনধারণ করেছেন 
এবং নিজেদেব সন্ভানদেব বিদ্যাশিক্ষ! দিয়েছেন । গিরিশচন্দ্র যখন সংস্কৃত 
কলেজে পডবার জন্য কলকাতায় এলেন, তখন তার আহারের চিন্তায় তার 
পিতা বিব্রত হয়ে পডলেন । গঙ্গাধর তর্কবাগীশ থাকতেন সিমলেতে, শিবচন্দ্ 
দাসের গলির ভিতর একখানি ছোট বাডী কিনে। তার সঙ্গে তার পুত্র 
গোবিন্দও বাস করতেন । গোবিন্দ সংস্কত কলেজেব পাঠ শেষ করে, বার 
বছর পরে শিরোমণি উপাধি পেয়ে হুগলি কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। 
তর্কবাগীশ মশায় কলেজের ছুটির পরে,বাড়ী ফিরে, জামা-কাঁপড ছেডে, কিঞ্চিৎ 
জলযোগ করে, প্রায়ই গিরিশচন্দ্রের পিতার কাছে বেড়াতে আলতেন এবং 
তাব টোলঘরের দাওয়ায় বসে রাত্তার লোক দেখতেন, আর নাঁনারকম গল্প 
করতেন। একদিন তিনিই গিরিশচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে 'ভতি করে দেবার 
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কথা বলেন। উত্বরে তার" পিতা! বলেন-_“বেল! দশটার মধ্যে গিরিশকে 
খাইয়ে দেব কি করে? টোৌলচালাব, না রাপ্না করব? তাতে তর্কবাগীশ 
মশায় বলেন : আপনার কিছু করতে হবে না। গিরিশ দশটার মধ্যে আমার 
বাঁভীতে খেয়ে কলেজে যাবে । গ্িবিশচন্দ্র লিখেছেন :* 


তদবধি,.আমি ২ বৎসর কাল তাহার বাটাতে সকালে খাইয়া পড়িতে 
যাইতাম ; তার পর মুগ্ধবৌধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কালেজেন 
নিয়মান্থসারে পরীক্ষা দিয়া মীসিক ৫২ পাঁচটি টাক! বেতন পাইতে 
লাঁগিলাম। এবং কিঞ্চিৎ বয়োইধিক হওয়াতে কোনরূপে স্বয়ং পাক 
করিয়া খাইতে শিখিলাম। তখন তর্কবাগীশ মশায় বললেন, “এখন তুঁষি 
নিজে পাক ক'বে খেও এবং ১৭্টাঁর মধ্যে কলেজে যেও ।" 


গঙ্গাধর তর্কবাগীশেব গভীর স্েহস্পর্শ থেকে দবিদ্র ও অসহায় ছাত্ররা কখনও 
বঞ্চিত হতেন না। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবনেব প্রথম থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র 
এই মহান্তভন পিতৃতুল্য অধ্যাপকের সান্নিধ্য লাঁভ করেছিলেন । কেবল 
মহানভবতা নয়, শিক্ষক-ছাত্রেব সম্পর্ক যে কত নিবিড নির্মল হতে পাবে, 
ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনেব গোড়াতেই তার সংস্কৃত কলেজের প্রথম গুরু গঙ্গাধ? 
তর্কবাগীশের কাছ থেকে তা! শিক্ষ। করেছিলেন । তর্কবাগীশ মশায়ের কথ' 
তাই তিন্নি শেষজীবন পরস্ত ভুলতে পাবেননি। 

সংস্কত কলেজে কেবল যে সংস্কৃতই পডানে! হত তা নয়। কলেজে 
ছাত্রদেব ইংরেজী শিক্ষার স্ববিধার জন্য ১৮২৭ সালের ১ মে ওলাপ্টন নামে 
(1. ড. ৬/০118507) একজন সাহেবকে মাসিক ২০*২ টাঁকা। বেতনে নিযুক্ত 
করা হয়। ইংবেজী অবশ্ঠপাঠ্য বিষয় ছিল না। ব্যাকরণশ্রেণী থেকেই প্রথমে 
ইংরেজীশ্রেণীতে প্রবেশ করতে হত। নশ্বরচন্্রও গঙ্গাধরের কাছে মুগ্ধবোধ 
পড়তে পড়তে ইংব্জীশ্রেনীতে যোগ দিয়েছিলেন । ১৮৩৩-৩৪ সালের বাধিক 
পরীক্ষায়, ইংরেজী ৬ শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি ৫1* মূল্যের পুস্তক পারিতোধিক 
পান-_7136019 ০ 0196০95 এবং [২9৪৫০ ০0. ১৮৩৪-৩৫ সালের বাঁধিক 
পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি ১০৩11০৪1 হ২6৪০: ০. 3 এবহ 181781191 
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86৪৫০ [ব০. 2 পারিতোধিক. পান । ১৮৩৫ সালের নতেম্বর মাসে সংস্কৃত 
কলেজ থেকে ইংরেজীশ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষ। বিভাগের 
সেক্রেটারী সার্দারল্যগ্ড, ১৮৩৫ সালের ২৩ নভেম্বর সংস্কৃত কলেজেব সেক্রেটারী 
বামকমল সেনকে লেখেন : 


98015960 01 £156 11718011109 ০1 075 1201151. 06291076176 01 (175 
9817901-€ 001168০ 16 ভা] 15001117610. 10 00৬01171061 15 
11017760196 21001111071. ০ 11716 51708010 0০ 1051 11161600915 ৮6 
3০০ 11) 81517510116 17891015 21101150191 1011611 52121165 জা1]] 
05856 017 1176 3150 77050910091, 


মান্টাব' বলতে 'লাম্টন সাহেব ছাড। ইংরেজীশ্রেণীব ছাত্রসংখ্য। বুদ্ধিন 
জন্ধ আরও ছু'জন বাঁঙালী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে 
ঈ“বেস্ীশ্রেণী এইভাবে তুলে দ্বেবাঁব ফলে ঈশবচন্দের ই"বেজীশিক্ষা অসম্পূর্ণ 
থকে যায় । 

১৮৩৯ সালে ঈশ্ববচন্্র যখন ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের 
নগ্ ছাত্র মিলে নামসই করে ইৎবেজী বিভাগ পুনংপ্রতিষ্ঠাব জন্য সেক্রেটারী 
মার্শালের কাছে একখানি আবেদনপত্র পাঠান । তার। লেখেন :£৪ 


হ্যায়শাত্বাধাধযিনাঁং ছাত্রাণাৎ 

আমারদিগের 5 গ “453 কেবল সংস্কৃত পীঠশালাঁতেই ইতবাজি- 
ভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শীতে উক্ত ভাষাধ্যয়ন কুয়ে 
রদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমাবদিগেরই দুর্ভাগা বলিতে হইবেক 
নতুবা ষে রাজ! এতদ্দেশে ইৎবাজি বিছ্যাবৃদ্ধ্র্থে যত্রপূর্বক বহুতর ধন ব্যক়্ 
করিয়! বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাহার যে কেবল এতন্বহানগরস্থ 
প্রধান বিদ্ভালয়েন ছাত্রদিগের উক্ত ভাঁষাত্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে 
ইহ! কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থন৷ যে অন্রগ্রহপূর্ববক 
বীত্যন্থসারে আমারদিগের ইংরাজি তাষাত্যাসের অশ্ঠমতি প্রকাশ হয় 
তাহ! হইলে ক্রমে বাঁজকীয় কাধ্য ও শিল্পাদি বিদ্যা! জানিয়! লৌকিক 
কাধ্যনির্বহে সমর্থ হইতে পারি__ লিপিরিয়ৎ ভ্যোষটস্তাষ্টদিবসীয়া_ 


বিদ্তাসাগবর ও বাঙালী সমাজ ১৫৩ 


এই আবেদনপত্র ঈশ্বরচন্রেরও "স্বাক্ষর ছিল। ছাত্রদের আবেদন কতৃ পক্ষ 
মঞ্জুর করেননি । ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষাও আর সংস্কৃত কলেজে সম্ভব হয়নি। 
১৮৪১ সালে তাঁর কলেজেব শিক্ষা! শেষ হবার পর, ১৮৪২ সাল থেকে আবার 
ইংরেজীশ্রেণী খোল। হয় সংস্কৃত কলেজে । 


ব্াাকরণশ্রেণীতে ঈখরচন্দ্র ১৮৩৩ সালের জানুয়ারী পধস্ত গঙ্জাধর তক- 
বাগীশের কাছে মুগ্ধবৌধ পাঠ করেন। ১৮৩৩ সালেব ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮৩৫ 
সালের জান্রয়ারী মাস পধস্ত ছু'বছব তিনি সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। 
সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক তখন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল অর্কালঙ্কার। 
নঈশ্ববচন্দ্রের জীবনে জয়গোপাঁলেন বাক্িত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভাব প্রভাব গভীর । 

জয়গোপালের নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বজরাপুর "গ্রামে । তার পিতাব 
মাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন । জাতিতে তিনি বারেন্্রশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 
জয়গোঁপাঁল নিজে তান পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন :৪ 


চারি সমাজের পতি কুষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিস্থরপতি | 

তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপুজিত গ্রাম বজবাপুরেতে নিবসতি ॥ 
শ্রীজয়গাপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কীলঙ্কার | 
ভক্তবুন্দমধ্যরবি শ্রীবিন্বমঙ্গল কবি কবিতাব প্রকাশে পয়ার ॥ 


বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্ভালঙ্কার জয়গোপালের ভ্রাতুশ্পুত্র। জয়গোপালের 
পুত্র তাবক বিদ্ানিধি। তারকেব তিন পুত্র এক কন্যা । জয়গোপালের 
সহোদরদের মধ্যে রঘৃত্তম বাণীক, সদাশিব তর্করত্ব, বলভন্র বিষ্যাবাচম্পতি 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত কলেজে ও কলকাতার পণ্তিতসমাজে 
জয়গোপাঁল নিজের প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন । 

প্রথমে প্রায় তিন বছর তিনি কোলক্রক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন । ১৮০৫ 
থেকে ১৮২৩ সাল পর্বস্ত, প্রায় ১৮ বছর তিনি পারি কেরীর অর্ধীনে 
শ্রীরামপুরে চাকরী করেন। শ্রীরামপুর মিশন স্কুলে এই সময় কিছুদিন তিনি 
শিক্ষকতাও করেন। ১৮১৮ সালে যখন মাঁশম্যানের সম্পাদকত্বে বাংল 


গ্ুরু-শিষ়া সংবাদ ১৫৭ 


সংবাদপত্র “সমাচাঁর দর্পণ” প্রকাশিত হয়, তখন জয়গোপাঁল ভর্কাঁলঙ্কার গোড়া 
থেকেই তার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। “সমাচাঁব দর্পণ, 
সম্পাদক লেখেন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কাব.'-অনেক কালাবাধি দর্পণ 
সম্পীদনাঙ্কূল্যে নিযুক্ত ছিলেন-' *। (সমাচার দর্পণ, ২ জুলাই ১৮৩৬ )। 
১৮২৪ সাঁলেব জান্রয়ারী মাসে কলকাতাম্ন সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে 
ঈয়গোঁপাঁল মাসিক ৬০২ বেতনে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিষুক্ত হন। 
দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাঁপন। করেন । 
জয়গোপালের মতন হ্বসিক ক্থলেখক, ভাঁবগ্রাহী ও সহ্ৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপকদেব মধো তখন আব কেউ ছিলেন কি ন। সন্দেহ । আচাঁধ 
রুষ্ণকমল ভদ্রীচার্ধ তান স্থৃতিকথাক় জয়গোঁপালের চারিত্রিক বৈশিষ্টা সঙ্গন্ধে 
অনেক উপভোগা কথা বলেছেন ।« তিনি বলেছেন যে যদিও জয়গোপাঁল 
সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তাহলেও তাঁব ক্লাসে পড়াশুন। বড একটা! 
হত না। কোঁন কাবা পডাবার সময় হয়ত তিনি একটি শ্রোক আবৃত্তি 
করতেন। আরুত্তি কবে যথাবীতি ছাত্রদের কাছে তার ব্যাখ্যাও আরস্ত 
কনতেন । কিন্তু ব্যাখ্যা কববেন কি? ক্লোকের অন্তনিহিত তাবের ক্রিয়। 
আরস্ত হত তাঁব মনে। তিনি ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পডতেন। ব্যাখ্যা মধ্য- 
পথেই শেষ হয়ে যেত। অর্থাৎ গ্লোকের সম্পূ ব্যাধা। কর! আর হত না। 
চক্ষু ছু”টি তাঁর বাশ্পাকুল হয়ে আসত, গলাব স্বর গদ-গদ হয়ে উঠত আব 
কেবলই তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে বলতেন _-“আহা-হ! দেখ দেখি কেমন 
লিখেছে, আহাহ1!, কয়েকবাব তান প্রায়রুদ্ধ কে কেবল 'আহা-হা, আহা-হা, 
শব শোনা ষেত। তারপর দেখ। যেত, নির্বাক নিম্পন্দ হয়ে তর্কাঁলঙ্কাঁব মশায় 
বসে আছেন, কণস্বর তাঁর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে, গণ্ডস্থল বেয়ে অনর্গল 
শ্রধাবা ঝরে পড়ছে ।* 
সেদিনকাব মতন পড়াও এখানে শেষ হয়ে ষেত। সাহিত্যের অধ্যাপক ভাব- 
বিহ্বল হয়ে বসে থাকতেন, ছাত্রর! তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত । 
এইভাবে সংস্কৃত কলেজে তর্কাঁলঙ্কাব মশায় সাহিত্যের অধ্যাপন। করতেন । 
ছ'বছর ধরে ঈশ্বরচন্দ্র তার কাছে রঘুবংশ, কুমারসস্তব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, 
শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ধশী, বেণীসংহার, রত্বাবলী, মুদ্রা- 


বিচ্যাসাগর ও বাঙালী মমাজ ১৫৮ 


বক্ষন, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী পাঠ করেছিলেন । এই 
রকম একজন গুরুর কাছে সাহিত্যের রসোপলদ্ধিতে দীক্ষা পেয়েছিলেন 
ঈশ্বরচন্জ্। তাই বাংলা ভাষা ও বাংল! সাহিত্যের আদিশিল্পীদের মধ্যে, পরবর্তী- 
কালে তিনি তব গুরুর যোগ্য শিস্তরূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন । 
তর্কালঙ্কার মশায়ের অসাধাবণ কাব্যশক্তি ছিল । মুখে মুখে স্বচ্ছন্দে অনগল 
তিনি ছন্দমধুর পোক রচনা করতে পাঁরতেন। যে-কোন বাক্তি ও বিষয় 
নিয়ে রচিত, এরকম উপভোগ্য অনেক শ্লোক তার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে । 
ছুটি শ্লোকের কথ তার ছাত্র কৃষ্ণকমল স্থৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন । বর্ধমানের 
মহারা্গা কীতিচন্দ্রকে সন্ববধন করে তর্কালঙ্কার মশায় একবার লিখেছিলেন : 
ত্বৎ্কীন্তিচন্্রমুদিতং গগনে নিশাম্য 
নোহ্িণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশস্ক! । 
শ্রীকীন্তিচন্দ্র নূপ কজ্জবললাঞনেন 
প্রেয়াং সমহ্বয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্ক: ॥ 
“হে কীণ্ডিচন্দ্র মহাঁরাঁজ ! তোমার কীস্তি চন্দ ম্তায় আকাশে উদ্দিত হয়েছে। 
তাই দেখে চন্দের পতিব্রতা৷ পত্রী রোহিণীবও মনে শঙ্ব। হল যে, পাছে তাৰ 
স্বামীকে তিনি চিনতে ন| পারেন । এই ভেবে তিনি আপনার স্বামীব গায়ে 
একটি দাশ দিলেন, তাঁকেই আমর! চীর্দের কলঙ্ক বলে থাকি ।' 
আর-একটি শ্লোক তিনি সংস্কৃত কলেজ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন । একব।ব 
যখন সংস্কত কলেজ উঠিয়ে দেবার কথা হয়, তখন কলেজের অন্যতম কত 
হোরেপ হোম্যান উইলপনকে তিনি ইংলগ্ডে একটি কবিতা রচনা কণে 
পাঠিয়েছিলেন । কবিতাটি এই : 
| অস্মিন্‌ সংস্কতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে স্থধী 
হৎসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা! দুবং গতে তে ত্বয়ি। 
তন্তীরে নিবসস্তি সংহিতশরা! ব্যাধাস্তহুচ্ছিত্তয়ে 
তেভ্যন্্ং যদি পাসি পালক তদ। কীহ্িশ্চিরং স্থাস্যতি ॥ 
'এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুলা । এর মধ্যে যে সব বিদ্বান 
ব্যক্তিদের আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করে আশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন, তার! 
হংসতুল্য । এখন সেই বিষ্ভার সরোবরের কাছে কয়েকজন ব্যাধ এসে সেই 


৪%-শিষ্য সংবাদ 


ঠ*সবংশ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে । সেই বাঁধের কবল থে. "আপনি যদি 
:তার্ধের পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীতি চিবস্থায়ী হবে এই ্লোকটির 
একটি কাব্যাব।দও করা হয়েছে :? 
হে সাহেব উইলসন ! করি নিবেদন, 
কৃপা কৰি তুমি ইহা কবহ শ্রবণ»_ 
সংস্কৃত পাঠশাল। রমা জলাশয়, 
নিশ্মাণ কবিয়! তাহ! 'ওহে মহাশয় ! 
সুপপ্ডিত হংসগণে রেখেছ পুষিয়।, 
তাদের ছুর্গতি আজ দেখহ আসিয়|। 
বহুদুরে গিয়। তুমি করিছ বিরাজ, 
কালবশে পক্ষহীন তাবা সবে আজ । 
হায়রে কয়েকজন ছুষ্ট ব্যাধ আসি 
লইয়া শাণিত শর তীরে আছে বসি। 
সেই স্থধী হংসগণে বধিবার তবে 
তাহাঁদেব অভিলাষ হয়েছে অন্তনে । 
সেই হংসগণে রক্ষা কৰিয়। এখন 
রেখে দাও নিজকীনত্তি, ওহে উইলসন ! 
উইলসন সাহেব এর উত্তবে ইংলগু থেকে তর্কালঙ্কাব মশায়কে কয়েকটি গ্লোক 
লিখে পাঠান। শ্লোকগুলি এই : 


বিধাত। বিশ্বনিশ্মাতা হংসান্তৎ প্রিক্নবাহনং 
অতঃ প্রিয়তবত্তবেন বক্ষিষ্যতি স এব তান্‌ ॥ 


যাহা কিছু নিবীক্ষণ কর এই ভবে 
ব্রহ্মার স্থির মধ্যে জেগে সেই সবে। 
ংসও হইল তবে ত্রক্মার বচন 

পুনশ্চ ব্রহ্মার তাহা হইল বাহন। 
তাইত ব্রহ্মার হংস দেখি প্রিয়তর 
ব্রন্মা রক্ষা] করিবেন তারে নিরস্তর | 


বি ছ্যা সন ও বাঙালী সমাজ ১৬, 


অমৃতং মধুরৎ সম্যক সংস্কৃতং হি ততোহধিকম্‌। 
দেবভোগ্যমিদং যস্মাৎ দেবভাঁষেতি কথ্যতে ॥ 


অমৃত মধুর বস্ত জানিও সতত, 
তা হ'তে মধুরতর ভাষা সংস্কত। 
তাইত দেবতাগণ পরম আদরে 
সংস্কৃত ভাষারস পিয়ে প্রাণ ভ'বে। 
এই কথা মনে তুমি রেখো অবিরাম 
সংস্কত পাইয়াছে দেবভাষ। নাম। 


ন জ্ঞানে বিদ্তে কিং তন্মাধুধামত্র সংস্কৃতে । 
সর্ববদৈব সমুন্মত্ত। যেন বৈদেশিক বয়ম্‌। 


না জানি বা সংস্কৃত ভাঁষাব কি বস 
এ রূস করিলে পাঁন সবাই অবশ । 
আমর! বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়। 
এই বস পান করি উন্মত্ত হইয়া ! 


যাঁবদ্‌ ভাঁবতবর্ষং স্াঁদ যাবদ্‌ বিদ্ধ্যহিমাঁচলো । 
যাবদ্‌ গঙ্গা চ গোদ। চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্‌॥ 


থাকিবে ভাবতবর্ষ যতকাঁল ধরি, 
থাকিবেক ধতকাল বিদ্ধযহিমগিবি, 
গঙ্গা গোদাবরী নদী ষতকাঁল রবে 
ততকাল সংস্কৃত জীবিত রহিবে। 


এই ধবনেব শ্লোক রচন1 করা ছাঁড়াঁও, তর্কালঙ্কার মশায় গল্প করতে, “সমন 
দিতে এবং ছাত্রদের দিয়ে সেই সব সমস্যা পূরণ করাতে ভালবাসতেন। 
তিনি মুখে মুখে যে সব গল্প বলতেন, তাঁও সাহিত্যরসোতীর্ণ হুত। গল্পের 
সময় বা সমস্যা পূরণের সময় যদি প্রেমচজ্দ্র তর্কবাগীশ ( অলঙ্কারশ্রেণীব 
অধ্যাপক ) উপস্থিত থাকতেন, তাহলে মণিকাঞ্চন যোগ হত । বমস্তাপুবণে 


গুরু-শিষ্য সংবাদ ১৬১ 


প্লেচন্দ্ের খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি তর্কীরক্কারের সমস্ত! পূরণের জন্য “ 
কবিতা রচনা করতেন । কবিতাগুলি পুস্তকাকারে লেখা থাকত এবং তাঁর 

দেওয়া হয়েছিল 'সমস্তাকল্পলতা'। পরে" এই পুস্তক ছাপিয়ে প্রকাঁশ 
কর! হয়। “সমস্তাকল্পলতা*র মঙ্গলাচরণে গ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ জয়গোপালের 
মহিমা বর্ণনা করে লেখেন : 


গোবর্ধনোদ্ধরণ বিশ্বজনীন কম্ম- 
বিম্মাপিতৈবিবুধবন্দিভিরূচ্চগীতং । 
মায়াগুণৈরনভিভূতমনস্তশক্তিং 
গোপালমেকমনঘং শরশং ব্রজামঃ ॥ 
কবিতা ভবিতা কনম্মাদন্মীকমিতি ভাবিতঃ | 
গুরু: সমশ্যামেকৈকামারেতে দাতুমুত্হ্বকঃ ॥ 
নিতাৎ তৎপৃবণাদেষা জায়তে স্লোকবিস্তৃতিঃ | 
স! সমস্তাকল্পলত৷ নায়া খ্যাত স্ত ভূতলে । 


তকালঙ্কার মশায় মধ্যে মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের কবিতা৷ রচন! করতে দিতেন । 
ছাত্ররা তার সামনে বসে কাব্য রচনা করত। ঈশ্বরচন্দ্র গগ্য-পছ্য উভয় 
নচনায় সহজে প্রবৃত্ত হতে চাইতেন না, বোধ হয় সঙ্কোচবোধ কবতেন। 
সাহিত্যের বাধিক পরীক্ষায় রচনার জন্য পাঁবিতোধিক পাবাব পর জয়গোপাল 
একদিন ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন: 'আর আমি তোমাৰ কোন ওজর-আপত্তি 
শুনব না, আঁজ তোমাক পদ্য রচনা করতেই হবে ।” ঈশ্বরচন্দ্র মহা সঙ্কটে 
পড়লেন । এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :৮ 
তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতাস্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় পদ্য রচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইল। গোপালাঁয় নমোহিস্ত মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দি 
করিয়া, এক ঘণ্টা! সময় দিয়া, সকলকে শ্লোকরচনায় নিযুক্ত করিলেন। 
আমি, পরিহাস করিয়া জিজসা করিলাম, মহাশয়, আমরা কোন্‌ 
গোপালের বর্ণনা করিব। এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান 
রহিয়াছেন ; আর এক গোঁপাল, বহুকাল পূর্বে, বৃন্দাবনে লীল। করিয়া, 
অন্তহ্থিত হইয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে, কোন গোপালের বর্ণন। 


১১ 


বিদ্ভাসাধ্রর ও বাঙালী সমাজ ১৬২: 


আপনার অতিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়৷ বলুন। পৃজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়, | 
আমার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, হান্তপূর্ণ. 
বদনে বলিলেন, বুন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর। তিনি এক ঘণ্টা 
সময় নিদ্দিষ্ট কবিয়। দিয়াছিলেন ; এ এক ঘণ্টায়, আমি পাচটির অধিক 
শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি শ্লোক পাচটি দৃষ্টিগোচর করিয়া, 
সাতিশয় সম্ভোষপ্রকাশ করিলেন। তত্দর্শনে, আমার যার পর নাই, 
আহ্লাদ ও উৎসাহবৃদ্ধি হইল। সেই পাঁচটি শ্লোক এই : 


যশোদানন্দকন্দায় নীলোতৎ্পলদলশ্রিয়ে | 
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


ধেরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকুলচারিণে । 
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে । 
গোঁপস্্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ 


বৃষ্কিবংশবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে | 
দৈতেয়কুলকালায় গোঁপাঁলায় নমোহত্ব মে ॥ 


নবনীনৈকচৌরায় চতুর্ববগৈকদায়িনে । 
জগদ্ভাঁওকুলালায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


ছাত্রের রচিত এরকম স্থললিত ছন্দের সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক শুনলে কোন্‌ শিক্ষক 
না খুশি হবেন! জয়গোপালের মতন সাহিত্যরসিক ভাবুক ব্যক্তি যে এই 
রচনা দেখে “সাতিশয় সন্তোষপ্রকাখ” করবেন, তাতে বিম্মিত হবার কিছু নেই। 
গুরু তার উপযুক্ত শিস্তের কৃতিত্ব দেখে চমতকুত হয়েছিলেন । 

তর্কালঙ্কার মশায় প্রত্যেক বছর মহা স্নীকজমক করে সরম্বতীপুজা করতেন । 
ধারা তার কাছে একদ! অধ্যয়ন করেছেন, অথব! এখনও করছেন, এরকম 
সকল শ্রেণীর সব ছাত্রকে তিনি তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন। সাহিতা 
অলঙ্কার স্তি গ্তায় বেদাস্ত, এই পাঁচশ্রেণীর ছাত্ররা! কেউ বাদ যেত ন| | পৃজাব 


রু-শিষ্ক সংবাদ ১৬৩ 


' ছাত্ররা বাড়ীতে ছু'বেলা! পেটভরে আহার করত এবং বিকেলে ও রাঁতে 
শুনত। সরন্বতী পূজার দিনটা তার বাড়ীতে ছাত্ররা, সকাল থেকে 
তরি পর্যস্ত, বেশ আমোদ আহ্লাদ করে কাটাত। 
আমোদ-আহলাদে তর্কালঙ্কার মশায় নিজে প্রাণ খুলে যোগ দিলেও, 
ত্রদের দিয়ে তারই মধ্যে কাব্যরচনা কবিয়ে নেবার কথা তিনি তুলতেন 
পূজার আগের দিন ছাত্রদের তিনি বলতেন, পদে সরস্বতীর বর্ণনা! লিখে 
নতে। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হতেন না। তীর পীড়াপীডিতে একবার 
ত্র একটি শ্লোকে তিনি সবন্বতীর বর্ণনা কবেছিলেন। প্লোকটি এই-_ 


লুচী কচ্বী মতিচুর শোভিতং 
জিলেপি সন্দেশ গজা৷ বিরাজিতম্‌ | 
যন্তাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্র,মঃ 
সর্ন্বতী সা জয়তান্লিবস্তরম্‌। 


গ্ঘ(ব দেবী সরন্বতী স্গন্ধে যে-ছাত্র এরকম সরস কবিতা বচন। করেছিলেন, 
গনিই পরে নীরস “বিষ্ভাঁসাগব” হয়েছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : "শ্লোকটি 
'খিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহলাঁদে পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং 
নেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়! শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন৷ |, 
পুলকিত হুবাঁরই কথা । গুরু যখন দেখেন, শিশ্ত তারইু প্রতিভার স্থষোগ্য 
বরবাঁধিকারী হয়ে উঠছে, তখন তার আর আনন্দের সীম! থাকে না । ছাত্র- 
বন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও"রসবোধ যে কত তীব্র ছিল, গুরু- 
ফোর এই সব সংবাদ থেকে ত৷ পরিষ্কার বোঁবা। যায় । 

সাহিত্যগুরু জয়গোঁপাল তর্বালঙ্কার কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করতেন 
| বাংল৷ ভাষাঁর প্রতি তার আন্তবিক দরদ ছিল। আগেই বলেছি, 
গোপাল বাংল! “সমাচার দর্পণ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল 
যুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে, বাংল! সাহিত্য ও সাংবাদিকতা 
ঈত্রে “সমাচার দর্পণ, পত্রিকার বিশেষ দান ছিল। এই দানের কৃতিত্ব কেবল 
শম্যান প্রমুখ ব্যাপটস্ট মিশনারী সাহেবদেরই প্রাপ্য নয়, বাডালী পণ্ডিতদেরও 
প্য, এবং এই বাঙালী পণ্তিতদ্দের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নাম 


বিদ্কাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬ 


সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সেকালের অনড় 
বাংল! লেখ্যভাষাকে প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী সহজ সরল ভাষা ক 
তুলতে দাহাঁধ্য করেছিলেন । জয়গোঁপালের এ কীত্তি অবিশ্মরণীয়। 

জয়গোপালের দ্বিতীয় অসামান্ত কীতি হল, রৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশর়া 
দামের মহাভারতের সংস্কারসাধন। কৃতিবাস ও কাশীরাম দাসের গা 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে ছু'টি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হচ্ছে, শতবর্ষেন। 
উধ্বকাল ধরে, তার সহজ ও সুললিত ভাষা! যে অনেকটা পণ্ডিত জয়গোপা; 
তর্কালঙ্কারের, এ কথা আজ আমর প্রায় ভুলে গেছি বলা চলে। সং 
ভাষায় মহাঁপপ্তিত হয়েও মাতৃভাষ। বাংলার প্রতি এই গভীব মমত্ববো 
জম্মগোঁপালের সমসাময়িক আর কোন পণ্ডিতের ছিল কিনা সন্দেহ । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর তাঁর এই মহাপত্ডিত সাহিত্যগুরুর কাছ থেকে কেক 
যে সাহিত্যের রূসান্বাদন করতে শিখেছিলেন তা৷ নয়, নিজের মাতৃভায|য 
ভালবাসবাব এবং সেই মীতৃভাষাকে সাহিত্যের যৌগা বাহন করে তুলবা 
প্রেরণাও পেত 


পঞ্জিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্যপাঠ শেষ করে, ১৮ 
সালের ফেব্রুয়ারী মুঁসে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অলঙ্কা, 
শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাঁগীশ সাহিত্যগুরু জয়গোপালেরই ছা 
ছিলেন । ' বিষ্ভাসাগর হলেন জয়গোঁপালের ছাত্রের ছাত্র । 

সাহিত্যের রসবোধ উদ্বুদ্ধ হুবাঁর পর, অলঙ্কারশান্ত্রে জানসঞ্চয় ক 
প্রয়োজন । অলঙ্কার সাহিত্যের অস্রী বৃদ্ধি কবে, তার মাধূর্ধকে আব 
মনোহাঁরী করে তোলে । প্রারুত সৌন্দ্কে অগ্রান্কৃত করে। অলঙ্কা্ 
সম্যক জ্ঞান ন! থাকলে দাহিত্যবোধও তাই সম্পূর্ণ জাগ হয় না । সাহিতে: 
পর ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারশান্ত্রে শিক্ষা আরম্ভ হল। 

শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও তার গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মং 
সাহিত্য-রসিক ছিলেন। সাহিত্যগ্তরু জয়গোপালের অন্যতম শিশ্ত প্রেমচ 
এবার ঈশ্বরচঞ্জ্রকে অলঙ্কারশান্ত্র দীক্ষা দেবার তাঁর গ্রহণ করলেন । 


_ক্ষ-শিন্য সংবাদ ১৬৫ 


বর্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত শাকরা়া ( শাকনাড়া) গ্রাম 
প্রেমচন্ত্রের জক্মভূমি | রাঘবপাগুবীয় কাব্যের নিজকৃত টাকার শেষে আত্মপরিচয় 
ধনঙ্গে প্রেমচন্দ্র লিখেছেন : 


ষন্যাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ। 
বাঢ়াস্থ গাঢ়গবিম। গুণিনাৎ নিবাসাৎ। 
গ্রামে নিকামন্থখবর্ধনবর্ধমান 
রাষ্্াভ্তরালমিলিতঃ সরিতঃ প্রতীচ্যাম্‌ ॥ 


'নুখবর্ধন বর্ধমানরাজ্যের মধ্য দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢা গ্রাম ধার 
স্নভভূমি। অনেক গুণী লোকের বাস থাকায় এই গ্রাম বাঢ়দেশের মধ্যে 
[শেষ গৌরবের স্থান ।৮ 

প্রেমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি ছেলেবেল! থেকেই পরিস্ফষুট হয়ে উঠেছিল । ছাত্র- 
জীবনে তিনি গ্রামের কবি ও তর্জাগানের দলে গান বেঁধে দিতেন। একবার 
গ্রামের চাষীদের কবির দলের সঙ্গে অন্য দলের কবি-লড়াই হয়। সেই দলের 
কবিবা বিজ্রপ করে বলে যে চাষীর] হালচাষ করে, ক্ষেতে-মাঠে মুর খেটে 
শষ, হরিনামের মাহাত্ম্য তারা কি বুঝবে? প্রেমচন্ত্র তখন বালক । অঙন্থরুদ্ধ 
হযে, চাষীর দলের পক্ষে তিনি এই গানটি বেঁধে দিয়ে তাদের সম্মান বক্ষা 
করেন: 


চাষ! অতি খাস। জাতি, নিন্দা কি তাহার 
কত দিব্য গুণাধার। 
প্রেমভরে হরিরে ডাকতে চাষাব পূর্ণ অধিকার ॥ 
থাঁকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় সে স্বভাবের হাটে 
চতুরালি নাহি তাহার । 
কুটিল সমাজ যত্বে করে পরিহার ॥ 
স্বার্থে পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ 
ভাবে ধর্ম এই তাহার। 
প্রাণপণে যোগায় চাষা জগতের আহার ॥ 


বিদ্াসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬) 


কিবা গৃহী উদাসীন, 'চাঁষার অধীন চিরদিন 
বিন। চাষে দুনিয়া আধার । 
পেটে ভাত বিহনে ঘুরিয়ে ঘানি, ফল কি ভাঁব একটি বার ॥ 
বাল্যকাল থেকে প্রেমচন্দ্র এইভাবে কবির দলে গান বেঁধে দিতেন এবং গ্রাম 
কবিগান ও তর্জাগানের প্রতি তার গভীর উৎসাহ ছিল। শোঁন। যায়, তী, 
কাব্যরচনার শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে, উইলসন লাহেব তাঁকে সংস্কত কলেছে 
সরাসরি সাহিত্যশ্রেণীতে ভতি হবার অনুমতি দিম্েছিলেন। গ্রামের টোলে। 
পাঠ শেষ করে তিনি ঘখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়তে আসেন, ত; 
ভত্তি করবার আগে উইলসন সাহেব তার সংস্কৃতজ্ঞান পরীক্ষা! করবার গু 
শ্লোক রচনা করতে বলেন। প্ররেমচন্দ্র ততক্ষণাঁৎ উইলসন সাহেবকে নিয়ে। 
শোক রচন। করেন: 
ভবান ধন্তঃ শ্রীহোরেস উইলসন লরস্বতি। 
লক্ষ্মীবাণী চিরঘন্বং ভবতৈব নিরাকৃতং ॥ 
“ধন্য তুমি হোঁরেস উইলসন, সাক্ষাৎ সরন্যতী তুমি। লক্ষ্মী-সরস্বতী ছুঃয়ে না 
মাম শক্রতা বলে জানি, কিস্তু তোমার গুণে তাঁর একত্রে বববাস করছেন ।” 
শ্রীসংস্কৃত কলেজস্য ভিত্তিত্বং শ্রীউইলসন 
শ্রীগোপাঁল নিমাই শত্ভুনাথ শত চতুষটয়ম্‌ ॥ 
গঙ্গাধর যোগধ্যান হরনাঁথা ইমেঃ ত্রয়ঃ 
ছাঁদাঃ স্থনিম্মিতা নিত্যং চতুঃ স্তস্তোপরি স্থিতাঃ ॥ 
"সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি উইলসন, তার উপর সবক্ষণ চারটি স্তত্ত বিরাজমান- 
শ্ীজয়গোপাঁল (তর্কীলঙ্কার ), নিমাইচজ্্র (শিরোমণি ), নাখুরাম (শাস্ত্রী )' 
শল়ৃচন্্র ( বাচম্পতি )। এই চার স্তস্তের উপর তিনটি ছাদের মতন আছে 
যোগধ্যান (মিশ্র ), হরনাথ ( তর্কভূষণ ) ও গঙ্গাধর ( তর্কবাগীশ )।” 
কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভৃতঃ সম্মানিতো! বিশ্রুতঃ 
রযুক্তো৷ জগতীতলে বিজয়তামুইলসনঃ সাহেবঃ। 
যস্যানস্তগুণাবলীবিলসিতং প্রেক্ষাবতাং প্রীতিদম্‌ 
মন্তে মন্থরতাং ব্রজস্তি ভণিতুং বাচোহপি বাচসপতেঃ ॥ 


ওরু-শিষ্বা সংবাদ ১৬৭ 


"দৃশ্বমান নিখিল ধরণী ঘার অধিপতি, সেই ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী সর্ধদা 
উইলঘন সাহেবকে সম্মান করেন। তীর গুণ অনন্ত, স্বয়ং বৃহম্পতিও বগন। 
করতে থতমত খেয়ে যান। আমি আর কি বলব 1” 

উইলসন সাহেব এই শ্লোক রচনায় মুগ্ধ হয়ে প্রেমচন্দ্রকে সাহিত্যশ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করতে বলেন । সেই সময় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কাঁলঙ্কার কাছেই 
উপস্থিত ছিলেন। “আগে কোথায় কোন্‌ অধাপকের “কাছে পড়েছ*-_ 
জিজ্ঞাসা করাতে প্রেমচন্ত্র চমৎকার উত্তর দেন। গ্রাম্য টোলে তিনি ষে 
অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলেন, তার নামও ছিল জয়গোপাল । দুই গোপালের 
বিষয় বর্ণনা করে তিনি একটি শ্লোক রচনা! করেন : 


গোপালৌ তৌ। জয়ৌ। ঘো চ ছ্বাবেব তর্কমণ্ডনৌ । 
মথুরাধিপ একোহি বুন্দাবনাধিপোইপরঃ ॥ 


"দু'জনেই গোপাঁল এবং ছ'জনেই 'জয়”-যুক্ত । ছু'জনকেই “তর্কমণ্ডন বলে 
জাীনি। একজন গোঁপাল আমার মথুরায়, অন্য জন বৃন্দাবন ৷” 

তর্কালঙ্কার মশায় শ্লোক পাঠ করে খুশি হন । পবে একবার ঈশ্বরচন্দ্রকেও 
তিনি 'গোঁপালায় নমোইস্ত মে" এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করে যখন শ্লোক রচনা 
করতে বলেছিলেন, তখন তিনিও তাঁকে কতকট! এইভাবে ছুই গোপালের 
কথ! বলেছিলেন । 

১৮৩৫-৩৬ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে 
দেবাৰ প্রশ্ন ওঠে, তখন জয়গোপাল তৃর্কীলঙ্কাবের মতন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও 
শ্লোক রচনা করে উইলসন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন । জয়গোপালের রচিত 
শ্লীকের কথ! আগে বলেছি । প্রেমচন্দ্রের রচিত শ্লৌকটিরও উত্তর পাঠিয়েছিলেন 
উইলসন সাহেব । তাঁর ক্লোকটি এই-_ 


গোলশ্রীদীর্ঘিকায়! বন্ুবিটপিতটে কলিকাঁতানগধ্যাম্‌ 
নিঃসজে। বর্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরজঃ কশাঙঃ | 
ছুম্তং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরে। মেকলে-ব্যাধবাজঃ 
সাশ্র ক্রতে স ভো৷ ভো৷ উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥ 


বিদ্বাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬৮ 


“কলিকাতা নগরীতে গোঁল্দ্রীঘ্র বহুবিটপি-শোতিত ভটে সংস্কৃতপঠম গৃহ 
নামে একটি কশাজ কুরঙ্গ নিঃসঙজ্গভাঁবে বর্তমান রয়েছে । সম্প্রতি মেকলে নামে 
ব্যাধরাজ তীক্ষশর ধারণ করে, ভীতচিত সেই কুরঙ্গকে হত্যা করতে উদ্যত 
হয়েছেন। তাই দেখে সেই কুবঙ্গ সাশ্র নয়নে বলছে-_ভে। ভে। মহাভাগ 
উইলসন, আমাকে রক্ষা! করুন, রক্ষা করুন|” 
এর উত্তরে উইলসন সাহেব একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন । তিনি 
লিখেছিলেন : 
নিশিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শঙ্বদ্বহুপ্রাণিনাম্‌ 
সম্তপ্তাপিকরৈঃ সহত্রকিরণে নাপিস্ফষুলিজোপমৈঃ | 
ছাগা্ঘৈশ্চ বিচর্ধিবতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ 
দর্ব্বা ন ভ্রিয়তে কৃশীপি নিতরাং ধাতু্দিয় ছুর্ববলে | 
“নিরস্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হয়, সর্ষের অগ্নিস্ফুলিঙসদৃশ কিরণে সম্তপ্ত 
হয়, সতত ছাগাদি পশু দ্বারা চবিত হয়, কোদাল দ্বারা উচ্ছেদ্িত হয়, তৰ 
কৃশকায় দুর্বা মরে না। কারণ ছুর্বলের প্রতি বিধাতার কৃপাদৃষি থাকে ।”৯ 
পণ্ডিত জয়গোপাল তর্বালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে দীক্ষা 
দিয়েছিলেন । তাঁর রচনাঁশক্তির বিকাঁশেও তিনি কম সাহাষ্য করেননি । 
কিন্তু প্রেমচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে রীতিমত কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে রচনাশিক্ষ| 
করতে হয়েছিল | নিজে একজন সুদক্ষ রচগ্সিতা বলে, তিনি তার যোগ্য 
ছাত্রদেরও রচনাকুশলী, করতে চাইতেন। ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচজ্জ কিছুতেই 
সংস্কৃত রচনা লিখতে চাইতেন না। তিনি লিখেছেন : “সংস্কৃত রচনাক়্ প্রবৃত্ত 
হইতে আমার, কোনও মতে, সাহস হইত না; এজন্ত, এ রচনার সময় উপস্থিত 
হইলে, আমি পলায়ন করিতাম 1১১০ 
তার দৃঢ বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচন। করা অত্যস্ত কঠিন, 
এবং তাদের মতন ছাত্রদের সে-ক্ষমতা একেবারে নেই । হার! সংস্কৃত ভাষায় 
কিছু লিখতেন, ভাদের সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত নয় বলে তার ধারণ! ছিল। তাই 
তিনি কখন সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচনা করতে সম্মত হতেন না। অধ্যাপক 
প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের আগ্রহের জন্তই ভার এই জড়তা ও সন্কোচ কেটে যায়। 
ছাত্রজীবনেই সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য রচনাশক্তির পরিচয় দেন । 


গরু-শিষ্ত সংবাদ ১৬৯ 


১৮৩৮ সাল থেকে নিয়ম হয় যে, সংস্কৃত'কলেজের শ্থতি, না ও বেদাস্ত, 
এই ভিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বাধিক পরীক্ষার সময়, গছে। ও পন্ঠে, সংস্কৃত রচন। 
করতে হবে । যার রচন! সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হবে, সে গণ্ঠরচনার জন্য একশ 
টাক1 এবং পদ্যরচনার জন্য একশ টাক! পুরস্কার পাবে । একদিনেই দু'বকম 
বচনার পরীক্ষা হবে, বেল দশটা] থেকে একটা পর্যন্ত গগ্রচনা, একটা থেকে 
চারট1 পর্ধস্ত পদ্যরচন। | প্রথম পরীক্ষার দিন, বেল। দশটা সময় ছাত্ররা 
নকলে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। কেবল ইশ্বরচন্ত্র 
আলদেননি, ভিনি কলেজের অন্য ঘরে চুপ করে বসেছিলেন । প্রেমচন্দ 
্গানতেন, ঈশ্বর এরকম করতে পারে। তিনি পরীক্ষার ঘরে তাকে খুঁজে না 
পেয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর ছাত্রটির অনুপস্থিতির কারণ কি। জশ্বরচন্দ্ 
তখন কিন্তু স্বতিশ্রেণীর ছাত্র, অলঙ্কারশ্রেণীর ছাত্র ন'ন | প্ররেমচন্দ্র তাকে এত 
স্বেহ করতেন যে, তার প্রত্যক্ষ ছাত্র না হওয়! সত্বেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 
মন্তপস্থিত দেখে তাকে খুঁজে বার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই পরীক্ষার 
ববে যেতে চাঁন না। প্রেমচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাও টলবার নয়। তিনি কলেজের 
অধাক্ষ মার্শাল সাহেবকে সমস্ত বৃত্তাস্ত বলে চ্যাংদোলা করে ঈশ্বরকে নিষে 
গয়ে পরীক্ষার ঘরে বসিয়ে দেন। বচনা তীকে লিখতেই হবে, তর্কবাগীশ 
ঘহাশয় নাছোড়বান্দ। | 

ঈশ্বরচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই বললেন : "আপনি তে। জার্নেন, সংস্কৃত 
ভাষায় কিছু রচনা করতে আমাব সাহস হয় না, "আমি ইচ্ছুক নই। 
নতএব, কি জন্যে অনর্থক আপনি আমাকে এখানে এনে বসিয়ে দিলেন ” 

তর্কবাগীশ বললেন : “ঘা পার, তাই লেখ। তা না হলে সাহেব খুব 
এসস্তষ্ট হবেন ।, 

সাহেব ন'ন, আসলে অসস্তষ্ট হবেন তিনি নিজে । ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার 
চখা তিনি জানতেন । তার প্রাণের ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বর রচনা লেখে, এবং তাঁর 
বশ্বাস ছিল, লিখলেই তার রচনা উৎকৃষ্ট হবে। তাই সাহেবের নাম করে 
উনি নিজের ইচ্ছাই ব্যক্ত করলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : “সকলে দশটাঁর সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। 
নখন এগারটা৷ বেজেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি লিখব বলুন ? 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৭ 


“তোমার ঘা! ইচ্ছে তাই 'কর, আমি জানি না কিছু'--বলে ঈশ্বরের 
তর্কাতকিতে বিরক্ত হয়ে প্রেমচন্দ্র ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। 

গছ্যরচনার বিষয় ছিল, সত্যকথনেব মহিমা । 

তর্কবাগীশ মহাঁশয় চলে যাবার পর ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘণ্টা চুপ করে বছে 
রইলেন । বেলা বারোটা বেজে গেল। তিনি কিছুই লিখতে পারলেন না 
লেখবার চেষ্টাও"করলেন না। কিছুক্ষণ পরে তর্কবাগীশ মহাঁশক্স দেখতে এলেন 
তিনি কি করছেন। চুপ করে বিষগ্ন মুখে তিনি বসে আছেন দেখে, তার রাঃ 
হল। ঈশ্বরচন্দ্র অজুহাত দিয়ে বললেন, কি লিখব কিছুই স্থির করতে পারছি 
না। প্রেমচন্দ্র বললেন, “সতাং হি নাম” এই বলে আরম্ভ কর। ঈশ্বরচন্দ্র তাঃ 
দিয়ে আরম্ভ করলেন এবং লিখলেন : * 


সতাং হি নাম মানবাঁনাং সার্বজনীয়ায়া বিশ্বসনীয়তায়া হেতুঃ 
তথাবিধায়াশ্চ বিশ্বসনীয়তায়ারঃ ফলমিহ বহুলমুপলভ্যতে | তথা 
যদি নাম কশ্চিৎ সত্যবাদিতয়া বিনিশ্চিতো ভবতি সর্ব এব নিয়ত 
তদ্বচসি সম্যগ্‌ বিশ্বস্তি । সত্যবাদী হি সততং সঙ্জনসংদি সাঁতিশয় 
মাননীয় সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি। 
যে! হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোহুপি কদাচিদপি তশ্মিন্‌ বিশ্বসিতি 
স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশয়ং নিন্দনীয়ো৷ ভবতি ভবতি চ সর্ব্বক্র সর্ব 
সর্ব্বেষাং জনানামবজ্ঞভাঁজনম্‌।- ইত্যাদি । 
মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র রচনাটি লিখেছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন 
পরীক্ষকরা তার রচনা দেখে নিঃসন্দেহে উপহাস করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষ 
হুল, গণ্ঠরচনায় তিনিই পুরস্কার পেয়েছিলেন । 
পারিতোধষিক বিতরণের পর, তর্কবাঁগীশ মশায় তাকে ডেকে বললেন 
দেখ, তুমি তো কিছুতেই রচনার পরীক্ষা! দিতে রাঁজী হচ্ছিলে না। আমি 
তোমাকে পীড়াপীড়ি করে পরীক্ষা দিতে বসিয়েছিলাম। তাতেই তৃমি এক' 





* সংকত কলেজেব পুরাতন দপ্তবে এই রচনাটির যে পাঠ আছে, তার সঙ্গে “সংস্কৃত বচন 
পুস্তকে মুদ্রিত এই পাঠের পার্থক্য দেখ বায় [ ব্রজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : ঈশখরচন্্র বিদ্যাসাগ 
সাহ্ত্সাধক চবিতমালা, ১৫ পৃষ্টা জ্টব্য ]। 


পি 
গুরু-পিষ্য সংবাদ ১৭১ 


টাকা পুরস্কার পেলে । তোমার রচন। পড়ে*সকলেই খুব খুশি হয়েছেন । এবার, 
খেকে রচনার বিষয়ে আর কোন জড়তা প্রকাঁশ করে৷ না ।, 

এই সব কথা৷ শুনে এবং এই ঘটনার পর থেকে, রচনার ব্যাপারে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের সব জড়ত! কেটে যাঁয়। তিনি খুবই উৎসাহিত হন। দ্বিতীয় বছরে 
বিষ্ভার প্রশংসা" ছিল পছ্যরচনার বিষয়। তিনি আটটি শ্লোক বিদ্যা" সম্বন্ধে 
রচন। করে প্ররস্কাব পেয়েছিলেন ৷ তার ছু'টি মাত্র উদ্ধৃত ধরছি :১১ 


বিষ্া। দ্রাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিস্তং 
বিত্তং প্রসাদয়তি জাভ্যমপ।করোতি । 
সত্যাম্থতং বচপি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্য! 
বিষ্া। নৃণাং স্থবৃতরদদ্ধরণীতলস্থঃ ॥ 


বিচ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীধ্যং 

বিদ্যা বিদেশগমনে স্থহৃদদিতীয়ঃ | 

বিদ্যা হি বপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং 

বিছ্ভা। ধনং ন নিধনং ন চ তশ্তা ভাগ: ॥ 
অলঙ্কারশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র এক বছর পড়েছিলেন । এক বছরের মধ্যেই 
গুরুশিত্ত্ের সম্পর্ক এত মধুর ও গভীর হয়েছিল ষে পরবর্তী জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রে 
অধ্যক্ষতাকালেও তা অটুট ছিল। এক বছরের মধ্যে অইঙ্কারশ্রেণীতে 
ঈশ্ব্রচন্ত্রকে “সাহিত্যদর্পণ, “কাব্যপ্রকাশ, ও 'রসগঙ্গাধর' পড়তে হয়েছিল । 
'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের রামচরণরুত টাকা তখনও মুদ্রিত হয়নি। তর্কবাগীশেব 
নিজের একখানি হাতেলেখা পু'ঘি ছিল, তাঁই দেখে তিনি পড়াতেন এবং ছাত্রদের 
বাবহারের জন্ত কলেজেই রেখে দিতেন। অধ্যাপনার সময় মধ্যে মধ্যে 
দেখতেন। ছাত্ররা প্রয়োজন মতন পু'খির এক-একটি পাত! খুলে বাড়ী নিয়ে 
যেত। একদিন অধ্যাপনা সময় পু'খির পাঁতা মেলাতে গিয়ে তিনি দেখেন ষে 
পাতা মিলছে না। পুঘির অনেক পাত। নেই । ছাত্ররা যে যাঁর দরকার মতন 
খুলে নিয়ে গিয়েছে, ঠিক করে আর রেখে দেয়নি। তখন তিনি পুঁথির পাতা 
কেউ বাড়ী নিয়ে ষেতে পারবে না বলে সকলকে নিষেধ করে দেন। 

নিষেধাজার কয়েকদিন পরে চমৎকার একটি ঘটনা ঘটে । একদিন অপরাহে 


বিদ্যাসাগর ও বাঁঙালী' সমাজ ১৭২ 


নিয়মিত সময়ের কিছু আগে তর্ববাণীশ কলেজ থেকে কোন কাজে বাইরে চলে 
যান। সেই সময় ঈশ্বরচজ্জ সাহিত্যদর্পণের টীকার পুঘির কয়েকটি পাতা 
নিয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। তার আগে বেশ এক পশল! বৃষ্টি হয়ে যাঁওয়ায় 
পথে কাদ। হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে পা! পিছলে পড়ে যান এবং তাঁর 
নিজের কাপড়-চোপড়সহ পুথির পাতাগুলিও জলে ভিজে যায়। তাড়াতাড়ি 
ব্যস্ত হয়ে তিনি এফ তূজোওয়ালার দোকানে উত্তপ্ত ছলার পাশে নিজের ভিজে 
চাদরখান। বিছিয়ে, তার উপর পুঁঘির পাতাগুলে! শুকোতে দেন। এমন সময় 
তর্কবাগীশ মশায় সেই পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। ঈশ্বরকে এই অবস্থায 
দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এসে জিজ্ঞাস করেন : 

“এ কি ঈশ্বর? কি হয়েছে তোমার? 

ঈশ্বরচন্দ্র তটস্থ। এমন কিছুই হয়নি, কিন্তু তবু তিনি যেন এব জন্থ প্রস্তত 
ছিলেন না। অপ্রস্ভত হয়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে, সমস্ত বৃত্তান্ত 
বললেন। অন্ততাপ প্রকাশ করলেন এই বলে : 

গুরুর আজ! পালন করিনি বলে এই দুর্ভোগ ভূগতে হল ।, 

তর্কবাগীশ মশায় নিজের গায়েব চাদরখানি ঈশ্বরকে দিয়ে বললেন : “ভিজে 
কাপড়ে রয়েছ। আগে কাপ বদলাও, তার পর ছুঃখ প্রকাশ করো।” 

ঈশ্বরচন্দ্র ইতন্তত করছেন দেখে, তিনি একখানি ঘোডার গাড়ী ডেকে, 
তাকে সঙ্গে করে নিজের বাসায় নিম্নে গেলেন । ৃ 

পুঁথির পাত! ঈশ্বরচদ্র চুরি করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, পাতাগুলি 
বাড়ী নিয়ে গিয়ে, ভর কাঁজ শেষ করে, আবার ঠিকভাবে যথাস্থানে তিনি 
পরদিন রেখে দিতে পারবেন, তর্কবাগীশ মশায় টের পাবেন না। কিন্তু হাতে- 
নাতে যে এইভাঁবে ধরা পড়বেন, ত তিনি কল্পনাও করতে পারেননি ।১২ 

প্রেমচন্দ্রের এই ব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র তার ষে উদার সরল চরিত্রের পরিচয় 
পেয়েছিলেন, তা জীবনে কোন দিন তিনি ভূলতে পারেননি । 


ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে কোনদিনই গোপালের মতন সুবোধ শাস্ত বালক 
ছিলেন না। ছাত্রজীবনেও ছুষ্ট,মি বুদ্ধি তার সব সময় সজাগ থাকত এবং এদিক 
থেকে গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গেই ষে তার মার্ৃশ্ত ছিল বেশি, সেকথা 


গুরু-শিষ্ত সংবাদ ১৭৩. 


ঝাগে বলেছি। প্রেমচন্জ তর্কবাগীশ অধ্যাঁপনাকালে একজন যোগী পুরুষের" 
সাহচর্যে এসে হঠাৎ যোগসাধন করতে আরম্ভ করেন। তীর ছাত্ররা অনেকেই 
তকে স্বচক্ষে যোগসাধন করতে দেখেছেন। তিনি নাকি আসন থেকে একটু 
উধ্বেও উঠতে পারতেন । গুরুর যোগসাধন দেখে শিষ্যদের অন্থকরণ করবাব 
বাসনা হল। অন্থকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্্ও ছিলেন। ঈশ্বর্চন্্র,শ্রীশ বিগ্যাবন 
9 গিরিশ বিদ্যারত্ব, এই তিন বন্ধু মিলে প্রেমচন্দ্রের যৌগিক ক্রিয়া অনুকরণে 
প্রবৃত হলেন। প্রতিদিন তার। একসঙ্গে মিলে ঠনঠনে কাঁলীবাড়ী থেকে 
মংস্কৃত কলেজ পর্বস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে আসা-যাওয়। অভ্যাস করতে লাগলেন । 
শোনা যাঁয়, এইভাবে অভ্যাস করতে করতে পবে তানা ছ'মাসে প্রায় পাঁচ 
মিনিট নিঃশ্বাস বন্ধ করতে পারতেন ।১০ 

্রীচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজতুল্য অন্নরাঁগী বন্ধু ছিলেন । 
হ্ুতরাং গুরুমশায়ের যোগসাধনপ্রণালীর অন্থকরণে দম বন্ধ করে কলেজে 
আসার অভিনব পরিকল্পন। তারই মন্তিষগ্রস্ত বলে মনে হয়। তর্কবাগীশ 
মশায়ের সামনে কোনদিন তিনি বা তাঁর বন্ধুবা অশোভন ব্যবহার কিছু 
করেননি । উদ্ধত বা অশিষ্ট আচরণ তাঁর প্রকৃতিবিকুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিহাস- 
প্রি্নত। ও নির্দোষ দুষ্ট,মি কর! ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দমবন্ধ 
করে বন্ধুদের সঙ্গে কলেজে আসা-যাঁওয়াট। সেই বৈশিষ্ট্েরই প্রকার ছাঁড়া কিছু 
নয়। গোপালের মতন হ্থবোধ বালকের! গুরুমশায়ের দেখাদেখি যোগাভ্যাস 
কববাঁর জন্য কখন ঠন্ঠনে কালীবাড়ী থেকে গোলদীঘি পধস্ত দল বেঁধে দমবন্ধ 
করে আসা-যাওয়। অভ্যাস করত না 


ছেলেবেলা! থেকে কবির দলে গান বেঁধে প্রেমচন্দ্র পদ্য রচনায় বেশ দক্ষ 
হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাব্যাঙ্গরাগ সাবাজীবন অব্যাহত ছিল। দৈনন্দিন 
জীবনের সমস্তা ও সংগ্রামেব ঘাত-প্রতিঘাতে কোনদিন তা ম্লান হয়নি। 
কলকাতায় আঁসাব পর এই কাব্রগ্রীতির জন্য কবি ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে তার 
বন্ধুত্ব হয়। তিনি গুধকবির সঙ্গে শহরের নান! জায়গায় কবির লড়াই 
শুনতে যেতেন। সংস্কত কলেজের অধ্যাপক হবার পরেও তিনি নিজের 
বাভীতে উৎসব-পার্ধণ উপলক্ষে কবির গানের ব্যবস্থা করতেন। সকলে 
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'যখন “যাত্রা” “যাত্রা' বলে ক্ষেপে উঠত, তখন তিনি গোপনে লোক পাঠিয়ে 
বর্ধমান থেকে কবির দল আনিয়ে বাড়ীতে আদর জমাবার ব্যবস্থা করতেন। 

রাত্রিতে যখন কবির গান আরম্ভ হত, তখন বাড়ীতে প্রকাশ্য স্থানে তাঁকে 
কেউ খুঁজে পেত না। একটি নির্জন কোণে তিনি বন্ধুদের নিয়ে চুপ করে 
বদতেন এবং ছুই দলের রচয়িতাদ্দের ডেকে গান রচনার বিষয়ে আলাপ- 
আলোচন! করতেন, নিজেও অনেক গান লিখে দিতেন। গাঁন শোনার চেয়ে, 
গান রচনাতেই তিনি আনন্দ পেতেন বেশি। 

মনে হয়, প্রেমচন্দ্রের বাড়ীর উৎসব-পার্বণে ঈশ্বরচন্দ্র এই সব কবিগানের 
আসরেও সতীর্ঘথদেব সঙ্গে যোগ দিতেন। কারণ, কবিগানের প্রতি তার 
ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ অন্থরাগ ছিল। ঘাটাঁল-বীরসিংহ অঞ্চলে, যেখানে 
তিনি বাল্যকাঁলে মান্ষ হয়েছেন, সেখানে সব বিখ্যাত কবির দল ছিল এক- 
সময়। কলকাতাতেও যখন তিনি লেখাপডা করতে আসেন, তখন কবি- 
আখড়াই গানই ছিল শহবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমোদ-প্রমোদের অন্ষ্ঠান। 
এইসব গানের আসরে ঈশ্ববচন্দ্র মধ্যে মধ্যে যেতেন। পণ্ডিতমশায়দের বাড়ীর 
উত্সব-পার্বণে কলেজেব ছাত্রদের এমনিতেই নিমন্ত্রণ হত। যেমন জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের বাডীর সরম্বতী পূজায় কলেজের ছাত্ররা নিমস্ত্রিত হয়ে গিয়ে 
আমোদ-আহ্বাদ করত, তেমনি প্রেমচন্দ্রেব গৃহের অনুষ্ঠানেও তার! যোগ 
দিত। গ্ুক্ষমশায়ের যোগনাধনপ্রণালী অন্করুণ করতে ষার। অন্গ্রাণিত হত, 
তার যে তার কবিতা ও গান রচনার প্রণালী অন্করণ করবার চেষ্টা করত 
না, এমন কথা মনে হয় না। 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মশায় সংস্কৃত কাব্য পড়াতে পড়াতে, কবির বর্ণনা- 
মাধূর্ষে মুগ্ধ হয়ে আহা-আহা করে উঠতেন এবং ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে 
থাকতেন। সেদিন আর পড়ান হত না। তার ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রে 
অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্রও এই ধরনের একজন আত্মভোল৷ ভাবুক 
ছিলেন । আচার্য কৃষ্ণকমল লিখেছেন :১৪ « 

অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের ষে ভাবোচ্ছাসের কথ পুর্বে বলিয়াছি, 
তাহার ছাত্র গ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থ 
দেখিয়াছি। তিনি কুমারসম্ভবে ঘখন পড়িতেন-_ 
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ভ্রিভাগশেষাস্থ নিশাস্থ চ ক্ষণং 

নিমীল্য নেত্রে সহসা৷ ব্যবুধ্যত। 
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষাযবাক 

অসত্যকঠাপিতবান্বন্ধন| ॥ 


তখনই আহা, হা। করিয়া উঠিতেন, তাহার ভাব লাগিয়! যাইত, আমাদেরও 
সেদিনকার মত পাঁঠ বন্ধ হইত। 


গ্রেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই কখ। বলে রুষ্ণকমল লিখেছেন : 


এ ভাবটি আমিও যে উত্তবাধিকার স্থত্রে আমার শিক্ষা গুরু প্রেমটাদের 
নিকট হইতে প্রাই নাই, এমন কথ! জোর করিষ! বলিতে পারি না। 
বায়রণের "চাইন্ড হারন্ড? পড়িতে পড়িতে অনেক সময় এমন ভাবোন্ম্ত 
হইতাম যে, আহা হা, করিয়। বইখানি বন্ধ করিতে হইত। 


দ্যগোঁপাল ও প্রেমচন্দ্রের ভাবোন্মত্ুতা উত্তরাধিকারন্থত্রে অনেক ছাত্রও 
পেয়েছিলেন এবং পরুবর্তা জীবনে অধ্যাপন|কালে তাবাও এরকম বিভোর হয়ে 
যেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল উচ্ছাসটুকু ছাড়া আর সবটাই তার এই গুঞ্দের 
কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। জয়গোপাল ও প্রেমচন্দ্র উভযেই প্রকৃত 
সাহিতারসিক ছিলেন। উভয়েই সংস্কৃত ও বাংল! রচনায় বিশেষ পারদশী 
ছিলেন। রচনার কৌশল ঈশ্বরচন্দ্র তার এই গুরুদের কাছ থেকেই শিক্ষ! 
কবেছিলেন। এই ছুই ব্রাহ্মণপত্তিতের সংযত সৌমামুঁতির অন্তরালে একজন 
ভাবুক কবি বিরাজ করতেন । সেই কবিচিত্তের সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র 
জীবনে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন । 

প্রেমচন্দ্র ৩১ বছর ৯ মাস কাল সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা 
করেন। যে ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি জোর করে ধবে নিযে গিয়ে একদিন পরীক্ষা 
ঘনে রচনা লিখতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র ষখন কলেজের অধ্যক্ষ 
হন, তখনও তিনি অধ্যাপন। করেছেন এবং তার পরেও দীর্ঘকাল কাজ করে 
১৮৬৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। শশ্বরচন্দ্রের অধ্যক্ষতাকালেও গুরুশিষ্তের 
মধুর শ্রদ্ধার সম্পর্ক কোনদিন ক্ষুপ্ন হয়নি। প্রেমচন্দ্র সম্পর্কে এই সময়কার 
একটি ছোট্ট কাছিনী উল্লেখ করছি।৯ৎ 
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ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধু গিরিশ বিস্ভারত্বের পুত্র হুরিশচন্দ্র কবিবত্বও প্রেমচন্রে 
ছাত্র ছিলেন। ক্লাসে একবার অলঙ্কারের কোন প্রশ্নের উত্তরে হুবিশচন্্ 
লেখেন “কাশীস্থিতগবাম্‌। তর্কবাগীশ মশায় খুব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার 
করেন এবং বিষ্যাসাগর মশাঁয়ের কাছে গিয়ে (তখন কলেজের অধ্যক্ষ । 
অভিযোগ করেন_-দশ্বর, তুমি বাঁপু এই সব ছেলেপিলের মাথা খাচ্ছ। 
বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা! লিখে ঘেকি সর্বনাশ করেছ, ত] বুঝবে 
না। এরা কিছুই শিখছে ন| |, 

বিগ্ভাসাগব মশায় গুরুকে শান্ত করে, হাঁসতে হাসতে বলেন : 'আর ভাঁবন। 
নেই, পণ্ডিত মশাই ! আমি এবার ব্যাকরণকৌমুদী লিখেছি, দেখবেন সব ঠিক 
হয়ে যাবে ।' 

প্রেমচন্দ্র ছাঁই হবে" বলে নেদিন চলে গিয়েছিলেন । বিদ্ভাসাগর একটুও 
বিরক্ত হুননি। তিনি জানতেন, বিগ্যাশিক্ষার ব্যাপারে মেকালের পণ্ডিত- 
মশায়দের এই গৌডামিটুকু সহনীয়। আঁসলে, এটা ঠিক গৌঁড়ামিও নয়, 
শিক্ষাপ্রণালী সঙ্গন্ধে কঠোরতা । 

বাঁকরণ-অশুদ্ধ কিছু বললে বা লিখলে যে-প্রেমচন্দ্রের মুহূর্তের মধ্যে 
ধৈধচ্যুতি ঘটত, কারও মধ্যে কবিত্বশক্তির আভাস পেলে সেই প্রেমচন্্রই 
আবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন । হবিশচজ্দ্েব জীবনেই তার গ্রমাঁগ 
আছে। হরিশচন্্রের কবিরত্ব' উপাধি প্রেমচন্্রই খুশি হয়ে দিয়েছিলেন, অথচ 
হুরিশচন্দ্রকে নিয়েই একদিন তিনি বিদ্যাসাগরেব কাছে গিয়ে অভিযোগ 
কবেছিলেন। জয়গোপালের মতন (প্রমচন্দ্রও ছাত্রদের “সমস্তা” পুরণ করতে 
দিতেন। একবার তিনি “কথমুদ্যমস্তে' বলে একটি সমস্তা। দেন। শনিবাবে 
সমশ্তা দিতেন, সোমবারে পূরণ করে এনে দিতে হত। যে শনিবাঁরে তিনি 
এই সমস্যাটি দেন, সেই শনিবারে সন্ধ্যার সময়, হবিশচন্দ্রের বাসার কাছে 
একটি বড লিচুবাগানে (এখন যেখানে মূক ও বধির বিষ্াঁলক্স স্থাপিত) 
অনেক জোনাকি পোকা! উড়ছিল। তাই দেখে হরিশচন্দ্র সমস্যাটি পূরণ করার 
প্রেরণা পান এবং লেখেন : 

খগ্যোত তে ছ্যুতিরিয্রং তিমিরে প্রগাচে, 
যন্দোততে তদপি তে বহুমাননীয়ম। 
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মার্তগুচগ্ডকিরণপ্রতিসাঁরণীয় 

ঘোরান্বকারদমনে কথমুদ্যমন্তে ॥ 
হুবিশচন্দ্র তখন বারো বছরের বালক । তাঁর এই বচনাটি পাঠ কৰে প্রেম্চন্জ্ 
এত খুশি হন যে তিনি তাকে “কবিরত্ব' উপাধি দেন। উল্লেখষোগ্য হল, 
হবিশচন্দ্র সারাজীবন এই কবিরত্ব উপাধিই ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত কলেজের 
উপাধি বিশেষ ব্যবহার করেননি । 

১৮৬৭ সালে প্রেমচন্দ্রের কাশীতে মৃত্যু হয়। হুরিশচন্ত্র ভাব মৃত্যুতে 

'বিলাপ-ষটুকম" রচনা করেন । তাৰ প্রথম শ্লোকাটি হল--- 


পীতং যন্ত সদা মুখাঁদ্বিগলিতং প্রোন্নীলনং চেতণাং 
সানন্দং কবিতাস্থতং নবরসোল্লাসৈকসারং পুরা । 
পাদ! যন্ত চ সেবিত৷ দ্বিজকুলৈরস্তেবসন্তি্গতঃ 
সোহয়ং প্রেমস্থধানিধিবিধিবশাদস্তং প্রচেতোদিশি ॥ 


মুখ-বিগলিত ধাব কবিতা-অস্বত-ধান 


প্রেমচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সেকাঁলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি ও 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন বিদ্যায় ও পাত্ডিত্যে তাদের সমতুল্য ব্যক্তি তখন 


* হরিশচন্দ্র কবিরত্ব বলেছিলেন যে, পণ্ডিতন্থাবকানাথ বিস্তাভূষণ ( বিদ্াসাগবেন বন্ধু, শিবনাথ 
শাস্বীর মাতুল, প্রেসচন্্রের ছাত্র ) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ছাপাবার সময় স্বয়ং এই বিলাপ-ঘটকের 
বঙ্গান্বাদ করেন। (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেষচজ্্র তর্কবাগীশের জীবনচবিত ও কবিতাবলী, ৫ম 
নং পরিশিষ্ট ) । 

১২ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৭৮ 


খুব বেশি ছিলেন না । তীদের'সকলের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ব ছিলেন ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগর । তীর এই শিক্ষা্ডরুর কাছ থেকে তিনি যে শুধু সাহিত্রা, 
অলঙ্কার ও বচন। শিক্ষা করেছিলেন, তা৷ নয় । শিক্ষকের চরিত্রের অনেক মহং 
গুণও তিনি উত্তরাধিকাঁরন্যত্রে পেয়েছিলেন এবং তাঁর গভীর দেহ থেকে তিমি 
ছাত্রজীবনের পবেও কোনদিন বঞ্চিত হননি । 


১৮৩৬ সালের গোভার দিকেই ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারপাঠ শেষ হয়ে যায়। 
বাধিক পরীক্ষায় ( ১৮৩৫-৩৬ সালের ) সর্বোচ্চ স্থান অধিকাঁর করে ছি 
রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাবাপ্রকাঁশ, রত্বাবলী, মালতীমাঁধব, উত্তররামচনিত 
মুত্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী ও মুচ্ছকটিক পাঁরিতে।ষিক পান । ১৮৩৬ সালেন 
মাস থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যস্ত, ছু'বছর তিনি পণ্ডিত শন্ট্রচন্থ 
বাচম্পতির কাছে বেদান্তশ্রেণীতে অধায়ন করেন । 

বরিশাল জেলাব উজীরপুর গ্রামে শত্ুচন্দ্রের বাস ছিল। কলকাতায় £ে 
চতুষ্পাঠী খুলে তিনি অধ্যাপনা! আরম্ভ কবেন। টালার বাগানে তীর নিছে, 
চতুম্পাঠী ছিল। সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হবার আগে তিনি প্রায় তিন নচ্। 
উইলসন সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। কেবল বেদান্তে নয়, স্থৃতিশাস্ত্রেও তাং 
অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বেদাস্তশ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না বলে 
তিনি মধো মধ্য স্থতিশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় দু'বছব 
শড়্চন্দ্রের ছাত্র ছিলেন । বেদাস্তশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে তিনি যে তা 
বিশেষ ন্মেহভাঁজন ছিলেন, তা৷ বলাই. বাছল্য ৷ শভূচন্দ্রের প্রগাঢ় পাঙিতোন 
প্রত্যক্ষ সান্লিধ্যলাভও সৌভাগ্যের কথ! । দু'বছর তার কাছে অধ্যয়ন কৰে 
ঈশ্বরচন্দ্র বাধিক পরীক্ষায় ( ১৮৩৭-৩৮ সালের ) প্রথম স্থান অধিকাঁর কবেন 
এবং মন্ুসংহিতা, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অষ্টাবিংশতিতত্ব, দত্তকচক্দ্রিকা ও দত্তক- 
মীমাংপা পুরক্কার পান । 

১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে তিনি স্বৃতিশ্রেণীতে (প্রবেশ করেন। পণ্ডিত 
হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক | এই শ্রেণীতে তাঁকে মন্তনংহিত। 
মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচজ্জ্রিকা, দায়তত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও 
ব্যবহারতত্ব পডতে হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র একবছর স্থতিশ্রেণীতে অধ্যঘন 


গুক-শিস্ক সংবাদ ১৭৯ 


কবেন এবং মাসিক বৃত্তিও পান। ভাব সহোদর শসতৃচন্র লিখেছেন যে পণ্ডিত 
হরচন্ত্র তর্কভূষণ দর্শনশান্ত্রে পারদশী ছিলেন বটে, কিন্ত প্রাচীন স্মতিপাস্ত্রে 
তাঁণ বিশেষ দৃষ্টি ছিল ন|। শ্থতির বাবহাবাধ্যায়ে তিনি ভীলভাবে বাবস্থা 
স্িব কবতে পারতেন ন|। ঈশ্বরচন্দ্র তাই মধ্যে মধো তাঁর তৃপ্তির জন্ট, 
দ্বিতীয় প্ডিত হরচন্দ্র ভট্রাচাষের কাছে স্বতি অধাযন করতে যেতেন । 

স্বৃতিশাস্ম অধ্যয়ন করে তিনি হিন্দু ল” কমিটিব পরীক্ষা দেবার স্বল্প 
কবেন। এই পবীক্ষায় পাঁশ করলে তখনকার দিনে আদালতের জজ-পপ্ডিতের 
চাকরি পাওয়া যেত। ১৮৩৯ স|লের এপ্রিল মাসে ঈশ্ববচন্দ্র পৰীক্ষা! দিয়ে 
₹তিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন । এই সময় তাকে যে সার্টিকিকেট দেওয়। হয়, 
তাতে লেখা হয়-_ 
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১৮৩৯ সালের মে মাসের এই প্রশংসাপত্র দেখা যায়, তার নামের শেষে 
'বিদ্ভাসাগর” উপাধিটি বাবহাব করা হয়েছে। স্থতবাং ১৮৪১ সালে কলেজেব 
প1ঠ শেষ হবার পর, অধ্যাঁপকর। মিলিত হয়ে তাকে “বিদ্যাসাগর উপাধি 
দিখেছিলেন, এ-ধাবণ! প্রচলিত হলেও ঠিক নয়। “বিগ্াসাগর উপাধি 
কলেজেব অধ্যয়ন শেষ হবার অনেক আগেই তিনি পেয়েছিলেন । অস্তত 
১৮৩৯ সাঁলেব মে মাসের আগে পেয়েছিলেন । 


১৮৩৯ সালের গোঁড়ার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। 
ৰাচরাপাড়া নিবাসী নৈয়াক্িকশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিমাইচজ্্র শিরোমণি 
্বায়শাস্ের অধ্যাপক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন তাঁর কাছে হ্যায়শাস্তর 
অধায়ন করার স্থযোগ পান। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়াবী মাসে শিরোমণির 
মতা হয়। তীর স্থানে পত্ডিত সর্বানন্দ স্ভায়বাগীশ কয়েকমাস অধ্যাপনা 
করেন। অগস্ট মাসে স্থপ্রসিহ্ধ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন স্যায়শাস্ত্রের 


বিছ্যামাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮৭ 


স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্যায়শ্রেণীর দ্বিতীয় বছরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রধানত 
জয়নারায়ণেরই ছাত্র ছিলেন। জয়নাঁরায়ণের মতন উদ্দারচরিত্ত্র মহাপগ্ডিতের 
কাছে শাস্ত্াধ্যয়নের সুযোগ পাওয়াও তখন সৌভাগ্যের কথা ছিল। 

কলকাতা৷ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বড়িশার ( বেহাঁলা-বড়িশা ) জমিদার 
সাবর্ণ চৌধুরীদের পোষকতায় জয়নারায়ণের পণ্ডিতপরিবার দীর্ঘকাল ধরে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাব সম্পাদিত 'শঙ্করবিজয়ঃ) গ্রন্থের মুখবন্ধে বিভ্যাশিক্ষ! 
প্রসঙ্গে জয়নারায়ণ লিখেছেন : 


যেনালঙ্কারশাস্্াণি প্রাপ্তানি রামতোধষণাঁৎ। 
বিদ্যালঙ্কারবিখ্যাতাদাগমগ্রস্থকারকাং ॥ 
কলিকাতানগরাদারাৎ শালিকাগ্রামউত্তমঃ | 
গঙ্গাপশ্চিমকুলস্থস্তত্রাসীদ্‌ গোতমোপমঃ ॥ 
তর্কসিদ্ধান্তোপনাম। জগন্মোহন নামধূক। 
তন্মাদৃতিস্থবিখ্যাতাদধীতং যেন যত্বৃতঃ ॥ 
তর্কশাস্ত্ তবচিস্তামণিপ্রভৃতি বিস্তৃতৎ । 
দীধিতি প্রমুখঞ্চাপি গাদাধধ্যাদিকম্তথা | 
যেন গুর্জরদেশীয়ান্নাখুরামাখ্যশাস্ত্রিণঃ 
বেদাস্তাদীন্তধীতানি বাগ্দেব্যাঃ পৌক্ষষাঁকতেঃ ॥ 
(১৬২০ শ্লোক ) 


আগমগ্রস্থপ্রণেতা রামতোষণ বিগ্ভালঙ্কারের কাছে জয়নারায়ণ অলঙ্কারশা" 
অধ্যয়ন করেন। কলকাতা শহরের কাছে, গঙ্গার পশ্চিমকূলে "শালিক 
নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, গোঁতমসদৃশ স্বভাব জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত বা: 
করতেন। তার কাছে জয়নারায়ণ তর্কশান্ত্র অধ্যয়ন করেন । গুজরাটদেশ' 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাথুরাম শান্ত্রীর কাছে বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্র অধ্যয়ন কবেন 
নাথুরাম শাস্তীর কাছে জয়নারায়ণ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়েই অধায়, 
করেছেন। তাৰানাঁথ ছাত্রজীবনে খুব চঞ্চলপ্ররুতির ছিলেন বলে, নাথুরা 
তাকে বলতেন--তার! তু পবন এব ।” 

সালখের হ্থবিখ্যাত পণ্ডিত ( জয়নারায়ণের অধ্যাপক ) জগন্মোহ' 


৪ক-শিষ্া সংবাদ ১৮১ 


তর্কদিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ সেখানেই “চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা 
করতে আরম্ভ করেন। তিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগর ( পরে তাঁর ছাত্র) 
একই বছরে হিন্দু ল' কমিটির পবীক্ষা দিষে উত্তীণ হন (১৮৩৯ সালে )। 
তবপব ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি শিরোমণির শূন্যস্থানে স্তায়েন স্থায়ী 
মধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তিনি নারকেলডাঙ্গ! অঞ্চলে এসে বাস কবতে 
থাকেন, 


যো নাবিকেলডার্গা খা গ্রামে লোহাধবসন্নিধো এ 
নিবসন্‌ স্থধিয়ঃ শিশ্ানধ্যাপয়তি লাশ্প্রতং ॥ 


' মুনি নারিকেলডাঙ্গা গ্রামে লোহাপথেব ( অথব। লোহাপট্রি) কাছে বাস 
কবছেন এবং সম্প্রতি বুদ্ধিমান ছাত্রদের শান পডাচ্ছেন।” 

দ্লয়নারায়ণের মতন ক্ুমিষ্ট সবলস্বভাব হ্ুপপ্ডিত, শুধু সেকালে বা আমাদের 
দেশে নয়, সর্বদেখে সর্বকালে বিরল | তীর সমান নৈয়াম্িক সে-সময়ে বাংল।- 
দেখ খুব অল্লই ছিলেন বল চলে । নব্যন্ায়ের দেশে ন্যায়চর্চা তখন প্রায় শেষ 
হমে এসেছে । ছু'চাঁন জন পণ্ডিত ধারা ন্যাষশাস্বের অনুশীলন কবতেন, 
তাদেব মধ্যে জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চানন উজ্জল জ্যোতিষফ্ষেন মতন ছিলেন। 
্ায়চর্চ৷ ও নৈয়াপ্সিকদেব ক্রমে এমন শোচনীয় অবনতি হযেছিল, যে তারা 
১নননই ছু'-একখানি গ্রস্থপাঠ করে, ছু'চারটে চমক-লাগানে। ফাকি শিক্ষা 
করে, যত্রতত্র টিকি নেডে “অবেচ্ছদাবচ্ছেদক” করে বেড়াতেন। তাই তারা 
সাদাবণের চক্ষে বিদ্রপের ও পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। জয়নাবায়ণ 
এই শ্রেণীর পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতদের মতন ছিলেন না। ন্যায়শান্মে তার গভীব 
পাগ্ডিতা ছিল। তাঁর মতন একজন প্ররুত পণ্ডিতের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র ন্তায়শান্্ 
অধ/য়নের স্থযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। 

পাঙ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল তার চারিত্রিক সরলতা, মুছৃতা ও স্থিরতার 
আকধণ। অত বড় পণ্ডিত হয়েও, তিনি ঠিক শিশুব মতন সরলম্বভাব 
ছিলেন। নারকেলডাঙ্গায় তার একটি দোতলা কোঠা ও ছু'খানি লহ! 
খোঁড়ে। ঘর ছিল। কোঠাতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন, একটি খোড়ো 
ঘবে তার চণ্তীমগ্ডপের কাজ চলত, আর একখানিতে তার ছাত্ররা বাস 
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করতেন। মহেশ ন্যায়রর্র তা টোলে পড়তেন। সংস্কৃত কলেজে যে মব 
ন্যায়ের বই পড়ানো হত, তাঁর টোলে তার চেয়ে অনেক বেশি বই পড়ানে। 
হত। তাঁর স্থপরিচিত 'পর্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের বঙ্গান্গবাঁদের বিজ্ঞাপনে 
তিনি মহেশ ন্ায়রস্বকে যে সব বই পড়িয়েছিলেন, তাঁর একটি তালিক! 
দিয়েছেন। তালিকা দেখলে যে-কোন পণ্ডিত অবাক হয়ে ঘাবেন। অনেক 
ছাত্র, কলেজ ছাঁডাঁও, তার বাঁডীতে পড়তে যেত। এখন তাব নামে 
'জয়নারায়ণ তরকপঞ্ধানন রোড" আছে, কিন্ত খোড়ে! ঘবে সেই চণ্তীমণ্ডপ | 
টোল কিছুই নেই। তার পরে নারকেলডাঙ্গার লোহাঁপথের অনেক পবিবর্ত 
হযে গিয়েছে। 

একবছরের মধোই জয়নাবায়ণ মুক্তাঁবলী সমেত ভাষাপরিচ্ছেদ, গোতমস্ব৫ 
ও নৈষধপূর্বভাঁগ শেষ করে দিতেন। ন্যায়শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্ত্র তার কাছে এট 
সব গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন । সাধারণত ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি কখনও কোন 
পুঁথি বা বইম্পর্শ করতেন না। সবই প্রায় তার মুখস্থ ছিল। এরকম স্থৃতিখক্ি 
সচরাচর দেখ! যেত না। পাঠ আরস্ত করবার আগে ছাত্রর! পূর্বপাঠে 
শেষটুকু বলে দিত, অথবা! নতুন পাঠেব গোঁডাঁর লাইন। তাব পর আর কিছু 
বলবার দরকার হত ন|। তিনি যেমন স্থুলাকার, তেমনি দীর্ঘাকতি পুক 
ছিলেন। পড়াঁবাব সময় বাঁহাতের তেলে! মাথার টাঁকের উপর বুলোতে 
বুলোতে অনর্গল পাঠ্য আবৃত্তি করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও অন্যান্য ছাত্রর! হতবাক 
হয়ে শুনতেন। 

কেবল পডাবার ভঙ্গি নয়, তাব চলাঁফেরা, কথাবার্তা, সববকম ব্যবহাবের 
একট! স্বতন্ত্র ভঙ্গি ছিল। অন্তান্ত পণ্ডিতমশীয়রা কাল কাপড়ের ছা 
মাথায় দিয়ে কলেজে আসতেন | তর্কপঞ্ানন মশায় কাপড়ের বিলেতি ছার 
বাবহার করতেন না। তাঁব একটি প্রকাণ্ড তালপাতার ছাতি ছিল, সেইটি 
মাথায় দিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজে আসতেন । ছাতির ঘেরাটোপের পবিধি 
প্রায় দশ-বাঁরে। হাত ছিল এবং দণ্ডটি ( বাশের) ছিল প্রায় আট-ন+ হাত। 
তিনি নিজ হাঁতে ছাঁতি ধরে আঁসতেন না, আসতে পারতেনও না। একজন 
ভৃত্য সেই স্থবৃহৎ তাঁলপাতার ছাতাটি কাধে করে আমত এবং তর্কপধণনন মশায 
বিপুল দেহ নিয়ে, একটি লাঠি ঠুকতে ঠুঁকতে, তার ছায়ায় থপ-থপ কে 
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চনতেন। এইভাবে নিয়মিত তিনি গোলদীঘির' সংস্কত কলেজে আদতেন। 
ছাত্রদের কাছে তার এই গমনাগমন নিশ্চয় খুব উপভোগা দৃশ্ঠ ছিল। 

তাঁর স্বভাবের মিষ্টতায় ছাত্ররা মনত্রমুগ্ধের মতন তার প্রাতি আকৃষ্ট হত। কটু 
কথা বা রূঢ় কথা তার মুখ দিয়ে বেরুত না। তাঁর সরলতা ও শেহাক্কারার 
জন্য, ছাত্ররা মধ্যে মধ্যে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত, কিস্ত তিনি কখনও 
ওাদেব প্রতি বিরক্তি প্রকাশ কবতেন ন|। স্ুলদেহের জন্ত' শেষদিকে তিনি 
প্রা অথর্ব হযে পডেছিলেন। স্থতরাং একখানি তৃতীয় শঅরণীর ছ্যাকরা 
গান্ীতে করে তখন কলেজে যাতায়াত কবতেন। মধ্যে 'মধ্যে ছাত্ররা তাঁর 
গভীর পিছনের চাঁক ধবে টানতে থাকত, গাড়ী চলতে পাঁরত ন।, গাড়োয়ান 
মগ্ারাগে বকাবকি করত। তর্কপঞ্চানন মশায় সম্পূর্ণ নিবিকাৰভাবে গাভীর 
ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, হাসতে হাঁসতে বলতেন : 

“ও বাবারা, শুনছ বাবাঁবা, শোন না বলি---তোমর] এরকম করে চাঁকা 
ধবে টানলে ঘোড়া কেমন করে যাঁবে বল ? 

ছেলেবা! আবও উৎসাহিত হয়ে টানাটানি করত । তর্কপঞ্চানন মশায় চুপ 
করে শাস্তভাবে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসে থাকতেন, গাডী দাড়িয়ে থাকত, 
ঘোঁড়াও চলতে পারত না। মধ্যে মধ্যে মুখ বাড়িয়ে, গাড়ীর ভিতব থেকে, 
অসহায় শিশুর মতন তিনি বলতেন-__ও বাবার! শুনছ, ও বাবারা 

“বাবারা” কোন কথায় কণপাত করত না। গোঁলদীঘির পথের উপর 
ছাকঝ। গাড়ী দাড়িয়ে থাকত। অবশেষে কলেজের অন্য এক দল ছেলে এসে 
উাব গাড়ীটিকে উদ্ধার করে চালু করে দিত। “লক্ষ্মী বাবাবা আমার” বলে 
তর্কপঞ্চানন মশায় নারকেলভাঙ্গামুখো রওয়ানা হতেন । 

চাক! ধরে টাঁনাটানির ব্যাপারে না হলেও, পণ্ডিতমশায়ের ছ্যাঁকরা গাড়ী 
উদ্ধারের কাঁজে ঈশ্বরচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে বোধ হয় যোগ দিতে হত। কারণ 
নিষ্যালয়ের গোপালদের মতন কোন ব্যাপারেই কখন তিনি উদাসীন ব! 
নিরপেক্ষ থাক! পছন্দ করতেন না৷ । , 


তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে িনি কলকাতা! শহরের গোলদীঘি পর্যস্ত 
্ত্যহ আসতেন, তিনি যে রীতিমত গোঁড়া পণ্ডিতমশায় ছিলেন, তা! বলাই 
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বাহুল্য । কিন্ত জয়নারায়ণের গৌড়ামি ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠ৷ ও সংঘমের 
নিদর্শন । মানসিক মঙ্্ীর্ণতা প্রস্থত যে গৌঁড়ামি, তা তাঁর একেবারেই ছি! 
না। হিন্দুধর্মে ও হিন্দুশাস্থে তার প্রগা পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধা থাকা সত্বেখ 
তিনি এত উদার ছিলেন যে, ইংরেজী গ্রস্থ থেকে কেউ ভাল ভাল মত বা কথ! 
উদ্ধৃত করে বললে, তিনি অত্যন্ত খশি হতেন এবং ইংরেজীবিগ্যার প্রতি অধুঃ 
শ্রদ্ধা প্রকাশ কবতেন। একবার ন্যায়শ্রেণীতে পড়াবার সময়, “বাধুর ভব 
নেই? এই কথা বলতে, একজন ছাত্র উঠে বলে “বাধুর ভার আছে, পণ্ডিত- 
মশাই! তিনি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন-_“কেমন করে জানলে বাবা ” 
ছাত্রটি ইয়োরোপীয় পপ্ডিতদেব কথা বলে, যে উপায়ে তাঁর প্রমাণ করেছেন, 
বুঝিয়ে দিল। তর্কপঞ্চানন মশায় পাঁচস।ত মিনিট চুপ করে বসে রইলেন « 
বাঁহাঁতের তেলোটি টাঁকের উপর ঘষতে লাঁগলেন। তাঁর পর খুশি হয়ে 
বললেন- _গ্যাখে! দেখি বাব, এই উপায়টি ন৷ জানার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ] 
এমন চমৎকার সতাটি জানতে পাবেননি 1, 


জয়নাবয়ণের মতন 'গুণগ্রাহীও সচরাচর দেখা যেত না। কোন বুদ্ধিম।ন 
ও পরিশ্রমী ছাত্র দেখলে, তিনি তার জন্য কি করবেন দিশা পেতেন ন|। 
ছাত্রদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন সব সময়। তার স্বভাবের 
মধ্যে কোথাও পাগ্ডিত্যেব অভিমানের কোন চিহও ছিল না। এমন অনেক 
দিন হয়েছে, তিনি নিজেব লেখা কবিতা ছাত্রদের দেখতে দিয়ে বলেছেন-_ 
বাবাবা, তোমরা একবার পডে দেখে, কেটে-কুটে ঠিক করে দাও দেখি । এসব 
তোমর! আমাদের চেয়ে বোঝ ভাল ।+১৬ 

একালের আধুনিক “পণ্ডিতদের” মধ্যেও এরকম নিরভিমান প্রকৃত পণ্ডিত 
অত্যস্ত বিরল। 


পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে আচাঁধ কৃষ্ণকমল তাঁর “পুরাতন প্রসন্গে'র 
মধ্যে 18010ম1587, পর্যস্ত বলতে কুষ্ঠিত হননি । তিনি লিখেছেন : 

পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ 82০8162) |ছলেন। কেশব সেনকে 

লক্ষ্য করিয়। তিনি বলিতেন_ “কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? 


$রু-শিষ্ত সংবাদ ১৮৫ 


ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে । যদি বিশাতি কলকন্জা এখানে করাবার 
চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে ।; 


কেশব সেন হয়ত পণ্ডিত জয়নারায়ণের মন্তবা শোনেননি । আব কোন ছাত্র 
তাঁৰ এই কথার মর্ম সেদিন, অথব। পববর্তীকালে বুঝেছিলেন কি ন।, জানি না। 
ছয়নারায়ণের একজন ছাত্র অন্তত গুরুর এই কথার াবমন্জা বুঝেছিলেন-- 
'কেশব, কেন ঈশ্বর ঈশ্বর কনে বেড়ায়? ওসব এদেশে ঢেব হয়ে গেছে |, 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
ঈশ্বরচন্দ্র কেন তান সমসাময়িক আরও অনেক খ্যাতন।মা বাত্তিদেখ মতন 

'উশ্বর ইশ্বব” কবে বেডাননি, তার উত্তর তিনি নিজে কখন দেবাব প্রয়ে।জন- 
বোধ না করলেও, তাঁব পরমপুজনীয় গুক জয়নাবায়ণ তর্কপর্চানন তব উতর 
দিষে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাঁব ছাত্র ছিলেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন 
এবং “শিক্করবিজয়ঃ১ গ্রস্থেব ভূমিকা সেকথা সাননে তাই তিনি উল্লেখ 
করেছেন : 

শ্ীযুক্তে ্বরচন্দ্রাখ্যে। বিদ্যাঁসাগণসঙ্গিতঃ | 

ষ্মান্না যাঁদিশাস্্রীণি বিখাতোহ্ধীতবান্‌ | (২২ শ্লেক ) 


'সেই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশযের কাছে বিখাত শ্রীয়ক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগব ন্যায়াদিশীত্ত্র অধাযন কবেছিলেন ।' 

যেমন গুরু, তেমনি তীব শিশ্ত । উভয়েই গর্ব কবাব মতন মান্টষ ছিলেন । 
এবকম একজন 'এপিকিউবিয়াঁন” সংস্বারমুক্ত নৈয়।ঘ্সিক ব্রাঙ্মণপপ্ডিতের ছাত্রদের 
ধো অন্তত একজন যে বাংলাদেশেব বিদ্যাসাগর হবেন, তাতে আর বিশ্ময়ের 
কিআছে! 


১৮৪১ সালেও ঈশ্ববচন্দ্র ম্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কনেছিলেন, জয়নারায়ণের 
কাছে। মধ্যে কিছুদিন জ্যোতিষূরেণীতে হয়ত তিনি পণ্ডিত যোগাধ্যান 
শিশ্রের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। কারণ তাঁর প্রশংসাঁপত্রে জ্যোতিষের 
অধ্যাপকেরও স্বাক্ষর দেখ। যায় । 

বারে বছর পাচ মাস অধ্যয়নেন পর ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর 


বি্ভানাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮ 


তারিখে সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র পান। কলেজের অধ্যাঁপকরা সকলে মিলে 
দেবনাগর অক্ষরে লিখে তাঁকে একটি স্বতন্ত্র গ্রশংসাপত্র দেন। পত্রখানি এই 


অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাঁপত্রং দীয়তে। 'অসে 
কলিকাতায়াং শ্রীমৃত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্ামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বংসর।» 
€ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্াণ্যধীতবান । 


১৮৪১ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনেব অধ্যয়নের কাজ শেষ হয়ে যায়। সাঁম 
বিশাল কর্মময় জীবন-সমুদ্রের আহ্বান । গোলদীঘির কোম্পানী-সংস্থাঁপিং 
বি্যামন্দিরের বাইরের বৃহত্তর সমাজ তখন প্রবল বঞ্ধাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতন তর্জণ 
গর্জন করে কিছুট। ক্লান্ত ও শান্ত হয়েছে । 

এ-শান্তি সাময়িক | বণাঙ্গনের ক্ষণস্থায়ী বিবতির মতন অস্বস্তিকব 
বিরতিটুকু যেন ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব প্রত্যাশা! করে বিরাজমান। 'প্রচ' 
কলরবেব পর, ১৮৪২ সালে যেন খমথম করছিল বাংলার সামাজিক পবিবে* 
আরও প্রচণ্ড কোলাহলেব প্রতীক্ষায় । এমন সময় বিগ্যাসাগব গোলদীঘি 
বিদ্যামন্দির ছেডে বাইরের সমাজে কর্মক্ষেত্রে এলেন । 


২১৫) ছাঁত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১ 
] 


দীর্ঘ বারো! বছর পাঁচ মাস-কাল গোঁলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে 
ছিলেন বিদ্যাসাগর । নিরািতের মতন জীবন কাঁটিয়েছিলেন বল। চলে । 
ছাত্রজীবনের একমাত্র তপন্তা হল অধায়ন। আশ্রম ও তপোবনের মতন 
নিম্তব, নিম্তরঙ্গ সামাজিক জীবন ছিল যখন, তখন ধ্যানমপ্ন তপন্বীৰ আদর্শ 
'অন্মবণ করাই ছিল ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । গুরুগুহেব সমাজবিচ্ছিন্ন নির্জন 
পরিবেশে এ-কর্ভব্য পালন কর। আঁদৌ কঠিন ছিল ন।। কিন্তু গুরুগৃহ থেকে 
গোলদীঘি পর্ণস্ত অনেক যুগের পথ এগিয়ে গেছে সমাজ । পরিবেশেব৪ অনেক 
পবিবর্তন হয়েছে । নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গের সঞ্চাব হয়েছে । নতুন যুগেব 
কলকলোলে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছে অসাড় মানুষ । 

গোলদীঘির বিগ্ভালক়গৃহে আর বন্দী হয়ে থাঁকা সম্ভব নয়। ছাত্র ব! 
শিক্ষক কাঁরও পক্ষে আর নির্বঞাটে বসে জ্ঞানবিদ্ভার তপস্ত। করাও সম্ভব নয়। 
গোৌলদীঘির পরিপার্খ তপস্যার প্রতিকূল। তবু অধিকাংশ ছাত্রের কাছে 
অধ্যয়ন তখন তপস্তার মতনই ছিল। তা সত্বেও, ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সালের 
মধ্যে, নবযুগের আদর্শসংঘাতে, কলকাতার জনসমাজে এমন প্রবল আলোড়ন 
ও তরঙ্গবিক্ষোভের স্ষ্ঠি হয়েছিল যে, সংস্কৃত বিদ্যালয় তো দুরের কথা, শহরের 
টোল-চতুষ্পাঠী-গুরুগৃহও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি । 
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১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পযন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনকে নিঃসন্দেহে 
আধুনিক বাংলার এঁতিহাসিক যুগসদ্ধিক্ষণ বল! যায়। এই বারে! বছরে 
ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে, যৌবনে পদীর্পণ করেছেন। 
'আট-নয় বছর বয়সের বালক থেকে তিনি একুশ-বাইশ বছরের যুবক হয়েছেন । 
তীর কৈশোর-যৌবনের এই অভিষেককালেই নব্যবঙ্গের এতিহাসিক অভিষেক 
হয়েছে। দৃষ্টিব অন্তরালে হয়নি, সামনে হয়েছে । 


দিনের পব দিন“ঈশ্ববচন্্র এই সময় দেখেছেন, প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত. 
মুখর মামাজিক আন্দেলনের উত্থাম-পতন | গোলদীঘিব বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণে 
দাড়িয়ে দেখেছেন । গোলদীঘি থেকে দয়েহাটায় যাতায়াতেন পথে দেখেছেন । 
দূব থেকে দেখেননি, খব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন। কারণ যে সংস্কৃত 
কলেজে তিনি অধ্যয়ন করতেন, যেখানে তাব ছাত্রজীবনের বাঁরে। বছবেব 
অধিকাংশ সময় কেটেছে, সেই সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গুহেই ছিল হিন্দু-কলেজ । 
একই পথ ও প্রাঙ্গণ দিয়ে উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের যাতায়াত 
করতে হত : 


১৮ (176 00110111865 81015701/50 10 1116 111070009 €০011986 816 
900017190 25 10110/9 :_ 71170 0901005 100161 1001360 1)00055 ৮০) 
(06 98150116 0911955. 7116 (০ %/1785 10৬51 109012150 1)00565 
0% 111৩ £7117009০9 0০9119£0, 


হিন্দু-কলেজ ছিল ঝটিকাকেন্ত্র। ছু'দিকের ঝডের ঝাঁপটা থেকে সংস্কৃত 
কলেজের পক্ষে পরম নিশ্চিন্তে নিরপেক্ষতার নীভে ডান গুটিয়ে বসে থাকা 
সম্ভব ছিল না । 

ঝড ওঠে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনে । প্রবল ঝড়। রক্ষণশীল বাংলাব 
সমাজের ভিত পধত্ত কেপে ওঠে। বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্াসাগব বাংলার যুগসন্ধি- 
ক্ষণের ঘৃণিবাত্যাব এই প্রচণ্ড দাপট স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পান । 

তার কর্মজীবনের দুর্গম পথটি ছাত্রজীবনেই তিনি মনে-মনে রচন। করেন। 
রচনা করা কঠিন। কিন্তু মোটামুটি একটি পরিকল্পনা খসড়া কর! অসম্ভব নয় । 
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রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল, ছুই দলেব উচ্ছ্বাসআবেগ, উত্তাপ-উদ্গিবণ দেখে 
তিনি স্থিরচিত্বে সত্যকার উদারতার প্রশস্ত লাঁজপথটি বেছে নিয়েছিলেন । 

সংস্কৃত কলেজ 'ও হিন্দু কলেজ একই প্রাঙ্গণে ও পরিবেশে অবস্থিত হলেও, 
দু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক স্তবভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গিব পাঁথকা 
ছিল যথেষ্ট। সংস্কৃত কলেজে কেবল দরিদ্র ব্রাক্ষণ-বৈছের সন্তানরা পডত 
যে তা নয়, সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরেব ছেলেরাও পড়ত। কিন্ত্র তাদের সংখ্যা 
খুব অল্প। হিন্দু কলেজে পডত ধনিক বাঙালী রাজামহাঁবাঙ্গের বংশধররা, 
নতুন বেনিয়ান ও বণিক ব্যবসায়ীদের দুলালর৷। সেখানে জাঁতিভেদ ছিল ন! 
এব" কুলকৌলীন্যের মানদণ্ড দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাধিকার স্বীকুত হত না। 

ছুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে স্বভাঁবতঃই তাই চালচলনে, কথাবার্তায়, 
আলাপ-আলোচনায় পার্থক্য ও বিরোধ ফুটে উঠত। মধ্যে মধ সেই বিরোধ 
উভয় বিদ্যালয়েব ছাত্রদের মনোমালিন্যে, এমন কি মারামাবিব মধোও প্রকাশ 
পেত। 

কেবল ছাত্রদেব মধ্যে নয়, ছুই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধোও কোন 
সামাজিক ব! গ্রীতির সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। সংস্কত কলেজের 
পণ্ডিতমশায়ব! হিন্দ কলেজের পাশ্চাত্যভাবাঁপন্ন শিক্ষকদের বিশেষ হুনঙ্গরে 
দেখতেন না। আর হিন্দু কলেজের শিক্ষকর! যে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের 
বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা৷ পোষণ করতেন না, তা বলাই বাহুল্য । আধুনিক 
ইংরেজী শিক্ষার অহঙ্কারে মনে-মনে হয়ত তাবা পণ্ডিতযশায়দের সম্পর্কে একট। 
তাঁচ্ছিল্যের ভাব পোঁষণ করতেন । 

সংস্কৃতজ্ পণ্ডিতদের জানবিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের কি রকম 
ধারণা ছিল, সে সম্পর্কে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করছি। কাহিনীটি ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় একখানি চিঠিতে তাঁব ছাত্রজীবনের ঘটনাবলী বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছেন । ভূদেববাৰু প্রথমে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় পাঁচ বছবের ছোট। সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে প্রায় 
তিন বছর তিনি তিনটি স্থুলে কিছু-কিছু ইংরেজী শিক্ষ/ করেন। অবশেষে 
চোদ্দ বছর বয়সে হিন্দু কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন 
সংস্কৃত কলেজে ন্তায়শ্রেণীর ছাত্র। মাইকেল মধুব্দন দত্ত হিন্দু কলেজে 
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ভূদেববাবুর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৩৯ সালের কথা । এই সময়কার একটি 
ঘটনা! সম্পর্কে ভূদেববাবু লিখেছেন : * 


রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন । আমি 
যেদিন প্রথম ভন্তি হইলাম, সেই দিন বামচন্দ্রবাবু পৃথিবীর গৌলত্বের 
বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষত 
ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্বের প্রতি শ্লেষ বাকা 
প্রয়োগ করিতে বড়ই ভাঁলবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাঁ্গণ 
পণ্ডিত ছিলেন, বামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই 
পাইতে পডাঁইতে আমাব দিকে চাহিয়া (বলিলেন--“পৃথিবীর আকাঁব 
কমল। লেবুর মত গোল । কিন্ত ভ্দেব, তোমব বাব। একথা স্বীকা" 
করিবেন না আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম 
স্থলেব ছুটিব পব বাঁভী আসিলাম। কাপডচোপড ছাঁডিতে দেবি 
সহিল না, একেবাঁবে বাবাঁব কাছে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলাম--“বাব। 
পথিবীর আকাঁব কি বকম ৮” তিনি বলিলেন, “কেন বাবা, পৃথিবী 
আকার গেল। এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুথি দেখাইয 
দিলেন, বলিলেন, 'এ গোলাধাঁয় পুথিখানিব অমুক স্থানটি দেং 
দেখি আমি সেই স্বানটি বাহিব করিয়া দেখিলাম তথায় লেখ 
বহিয়াছে : 


“কব্তল কলিতামলকবদমলং বিদস্তি যে গোলং 


বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগবে 
এটি ট্রকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচজ্বাবুকে বলিলাম 
“আপনি বলিয়াঁছিলেন, আমাব বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকাঁর করিবেন 
না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই দেখুন তিনি বব" 
এই শ্লোকটি আমাকে পুখির মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন । রামচগ্রবা 
সমত্ত দেখিয়া! ও শুনিয়া বলিলেন, “কথাটা বলায় আমার একটু দো 
হইয়াছিল; ত তোমার বাব! বলবেন বৈ কি। তবে অনেক ব্রাহ্ম 
পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ।, 
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রামচ্দ্রবাবুর ত্বীকারোক্তির মধ্যেও ত্রাঙ্ধণ পণ্ডিতদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব 
প্রকাশ পেয়েছে । ইংরেজী বিদ্যালয়েব নব্যশিক্ষিত শিক্ষকদের ধারণা ছিল 
যেব্রাঙ্মণ পণ্ডিতরা কোন বিষ্তাতেই তাঁদের সমকক্ষ নন, সংস্কৃত ছাড়া ধারা 
ই'বেজী জানেন না, তাঁরা প্রক্কৃত বিদ্বান ন'ন। অনেকের মনেই তখন 'এই 
মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল । 

ভূদেববাবুর পিতার উত্তর শুনে রামচন্দ্রবাবু লঙ্জিত হলেও*তিনি পণ্ডিতদের 
সন্ন্ধে তার ধারণ। পরিবর্তন করেননি | ক্লাসেব মধো যখন শিক্ষক রামচন্দ্র- 
বাবুর সঙ্গে ছাত্র ভূদেবেব কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন আর একক্বন ছাত্র একদৃষ্টে 
হদদেবের দিকে চেয়ে ছিলেন । ছুটির পর সেই ছান্জটি সোজ। ভূদেবেন কাঁছে 
এমে 'সেকহ্যাণ্ড' করে জিজ্ঞাসা কবেন, “ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাভী 
(কাথায়? ছাত্রটির নাম ( মাইকেল ) মধুস্দন দন্ত | মধ্ুন্থদনের সঙ্গে ভদেবেব 
এই প্রথম পরিচয় | 

আরও একজন ছাত্র যদি এ ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় 
ভদেবেব সৎসাহদের তাবিফ করতেন যুক্তকণ্ঠে। কিন্তু তিনি তখন ছিন্ন 
কলেজের সংলগ্ন গুহে পণ্ডিত জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চ/ননেব কাছে গ্যায়শাস্ব 
মধাযন করছেন । তাব নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের 'প্রতি 
বন্ধ ভক্তি তাব ছিল না যেমন, ইংরেজীনবীশদেব প্রতিও তেমনি কোন 
অন্ধ অন্রাগ ছিল ন!। ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতদের গৌডামি, অথব! প্রগতির নামে 
ঈ*বেজীবিদদের অততযুগ্র আধুনিকতা, কোনটাই তিনি অন্থমোদন কবতেন না । 

ছাত্রজীবনে তিনি দীর্ঘ বারো বছর ধরে, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দলের 
আন্দোলনের মধ্যে, ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতি ও ধারার মধ্যে, একদিকে এই অন্ধ 
গৌড়ামি, আর একদিকে প্রগতির নামে অবাধ উচ্ছজ্খলতার তাঁগ্ব দেখেছিলেন। 
তাই ছুই পথেব কোনটিই তিনি কর্মজীবনে চলার জন্য বেছে নেননি । 


ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভণ্তি হন ১৮২৯ সালের জুন মাসে । ছ+মাসের 
মধ্যে, ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে, বেটিঙ্ক সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা অবৈধ বলে 
ঘোষণ। করেন। 
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ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, 
রব ওঠে যে বিধর্মীরা এদেশী ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করছেন। আইন পাশ করে 
এইভাবে প্রচলিত ধর্মকর্ম ও প্রথা রহিত করবার কোন অধিকাঁর বিধ্মী 
বিদেশীদের নেই। এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জঙ্য ১৮৩০ সালের 
১৭ জানুয়ারী ধর্মলভা' স্থাপিত হয়। ১৪ আহ্ছয়ারী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাং 
করে ছুটি আঘেদনপত্র পেশ কর! হয়। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে পণ্ডিত 
নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, গোগী- 
মোহন দেব, রাধাঁকাতস্ত দেব, মহারাজ। কালীর বাহাদুর, নীলমণি দে, 
ভবানীচরণ মিত্র, গোকুলনাথ মল্লিক ও রাঁমগোপাল মল্লিকের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ ছুটি আবেদনপত্রের মধ্যে একটিতে কলকাতার ৬২৫ জন সম্তরান্ত 
ব্যক্তি এবং ১২০ জন ত্রান্ষণ পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় পত্রটিতে 
কলকাতার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ৩৪৬ জন সন্থাস্ত বাক্তি এবং ২৮ জন 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর দেওয়া হয় । আবেদনপত্র ছু'টি অগ্রাহ্‌ করেন বড়লাট 
সাহেব। তার তিন দিন পরে, ১৭ জানুয়ারী ধর্মসভ। স্থাপিত হয়।* ১৭ 
এপ্রিল তারিখে, বটতলার গলিতে কাশীনাথ মল্লিকের বাঁড়ীতে ধর্মসতাব 
যে বৈঠক হয়, তাঁতে দেখ! যায় যে, কলকাতার পণ্ডিতদের মধ্যে হরনাগ 
তর্কভূষণ, নীলমণি ম্তায়ালঙ্কার, জয়গোপাঁল তর্কাঁলঙ্কাঁর, রাঁমজয় তর্কীলঙ্কাঁর, 
শড়ৃচন্্র বাঁচম্পতি, নিমাইটাদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নাথুবাম 
শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেবা! হাভাঁর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ।? 

এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই সংস্কত কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং 
ঈশ্বরচন্দজ্রের শিক্ষক ছিলেন । 

সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে বাইরের সামাজিক জীবন ঘখন আলোড়িত হুষে 
ওঠে, তখন দেবগৃহে বন্দী পাষাণ দেবতাঁও চঞ্চল হয়ে ওঠেন । গোঁড়া ব্রাঙ্মণ 
পত্তিতরঁও তাই তাদের টোল-চতুষ্পাঠী ও বিদ্ামন্দিরে গাঁ-ঢাকা দিয়ে 
আত্মরক্ষা করতে পারেননি । সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকর! প্রকা শ্তভাবে 
সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

নবযুগের এই সামাজিক আন্দোলনের এঁতিহাঁসিক বৈশিষ্ট্য হল, সভাসমিতি 
স্বাপন করে সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ করা। এ 








জযনাবাষণ তর্কপঞ্চানল 





বেভাবেগড কষ্খমোতন 


প্রজীবনের সমাজচিত্র ১৯৩ 


বশিষ্টা পূর্বের সমাজ-জীবনে কোন কালে ছিল নী । পূর্বে পণ্ডিতমশায়র! 
ক্া-রাঁজড়াদের, অথবা! উপদেশপ্রার্থাদের কোন বিষয়ে মতভামত দিতেন, বিচার 
বে বলে দিতেন, কোন্টা শাক্সম্মত, কোন্টা নয়। সকলে মিলে ধধর্মসভা' 

স্ন্ত কোন সভা স্থাপন করে মতামত ব্যক্ত করার কোন বীতি বা অধিকার 
গে ছিল না। 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাঁও ধর্মসতায় ষোঁগ দিয়েছিলেন, স্বাধিকার"সম্বন্ধে সচেতন 
হযে। এই স্বাধিকারবোধ সম্বন্ধে সংস্কত কলেজের পণ্ডিতরাও বিশেষভাবে 
সজাগ ছিলেন । বাইরের সমাঁজ-জীবনের সমস্যাকে তারা বিগ্যামন্দিরের সীমান। 
খেকে দুরে ঠেলে দেননি । অধ্যাপকের কর্তব্য করেও, তারা সামাজিক 
চীবেব কর্তব্য পালনে ক্রটী করেননি । নিজেদের বিশ্বাস ও স্বাধীন মতামত 
নযে তাঁরা প্রকাস্তটে সেদিনকার সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 
মবকারীভাঁবে বেআইনী বলে ষ। ঘোষিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তারা নির্ডয়ে 
প্রতিবাদ করেছেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম এই চারিত্রিক নির্ভীকতা৷ শিক্ষ। করেছেন তাঁর শিক্ষকদের 
কহ থেকে । দশ-এগারে! বছরের বালক যখন তিনি, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথ। 
নিমে তখন সরকারী আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। 
নাকরণশ্রেণীতে তখন তিনি পড়ছেন । বয়স ও বিষ্যা, কোনদিক থেকেই 
ভাব বিরুদ্ধে বা সপক্ষে মতাঁমত গঠন করবার মতন সময় তখনও হয়নি । তবু, 
বা্টরের এই প্রবল আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে ভাব* কিশোরচিত্তে কোন 
তনঙ্গেরই সৃষ্টি হয়নি, এমন কথ! বল যান্স,না। বিশেষ করে, সংস্কৃত কলেজের 
মধাঁপকরাই যখন প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তখন 
ইাদের প্রিয় ছাত্র যে কেবল গৃহবন্দী হয়ে পুঘিপাঠ করেছিলেন, তা মনে 
হয না। 


লাইরের আন্দোলন ক্রমেই ঘোরাল ও জোরাল হয়ে ওঠে । নতুন নতুন 
সমস্যার আঘাতে আরও প্রবল ঘৃণির সৃষ্টি হতে থাকে । সহমরণের পক্ষে ও 
বিক্ষ্ে আন্দোলন সমাজ-জীবনের অন্তন্ত স্তরে ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে । 

যেমন সব আন্দোলনের সময় হয়, মোটামুটি ছুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাস, 


১৩ 


বিগ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


সমাজ। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের পক্ষে, প্রগতিশীল ভাবধারার সমৎ 
অপ্রতিছন্্ী নেত! ছিলেন তখন রামমোহন রায় । বিপক্ষে রক্ষণশীল দে 
নেতা ছিলেন শোভাবাজারের রাজবাড়ীর গোপীমোহন ও রাধাকাত্ত দে 
বিপক্ষদল ইংরেজী শিক্ষ! বা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করলেও, তার মধ্যে ব্যা' 
সংস্কারের মনোভাব প্রবল ছিল না। নতুন ইংরেজ রাজাদের কাছে ইং: 
শিক্ষা ভিন্ন তখন পদমধাদা লাভ কর! এবং তাঁদের অধীনে চাকুরী পাওয়া দ 
হত না। সেই কারণেও রক্ষণশীলদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ অে 
ক্ষেত্রে প্রগতিশীলদের তুলনায় বেশি দেখ! যেত। স্থুতবাঁং এই আগ্রহ 
সেই সময়কার সামাজিক মতামতের ব! দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করা সমীচীন নয়।, 

একদিকে রামমোহন রায়ের দল, আর একদিকে বাঁধাকাস্ত দেবের দল- 
কলকাতার সমাজ তখন এই ছুটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল। দুই দলেই নতু 
যুগের বাঁডালী ধনিক ও সন্াস্ত ব্যক্তিব! নেতৃত্ব করতেন। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতবা 
দুই দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। তাঁরা দকলেই যে রক্ষণশীলতার সমণ। 
ছিলেন তা নয়, অনেকে প্রগতিশীল মতবাদ ও পোষণ করতেন । 

বামমোহন বায় আজ্ীয সভ| ( ১৮১৫ ) ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি না; 
। ১৮২১ ) দু'টি সভা আগে স্থাপন করেছিলেন। প্রধানত ধর্মতত্ব নি 
আলোচনার জন্য গঠিত হলে ও, এই সভায় সামাজিক সমস্যা নিয়েও আঁলোচন 
হত। পরে ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্ষসমাজ' স্থাপিত হয়| ব্রাঙ্গলমাজ ও ধর্মসভ 
যথাক্রমে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দলের গ্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে । 

সাধারণ লোকে ব্রাক্ষমমাজকে বলতেন 'শীতলসভা' এবং ধর্মসভাদে 
বলতেন 'গুড়মসভা" । স্থির ধীর শাস্তভাবে, বিচার-বিপ্লেষণ করে, যুদ়্ি 
কষ্টিতে যাচাই করে, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথাকে গ্রহণ ও বর্জন কণা 
জন্য ত্রাঙ্ধপমাজ আবেদন-নিবেদন করত বলে, তার নাম দেওয়া হয়েছি 
“শীতলসভাঃ। আর ধর্ম গেল, শান্তর গেল বলে ধর্মসভা তারম্বরে প্রতিবা 
করত এবং কটুবাক্যের তোপধ্বনি করত বলে, তার নাম দেওয়। হ 
“গুড় মলভা; | 

এই শীতলনত। ও গুড়,মসভ1 সমাজ-সমবাঙ্গনে অবতীর্ণ হুল সহমর' 
নিবারণ বিধান লক্ষ্য করে। ১৮২৯-৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কত করে 


বনের সমাজচিত্র ১৯৫ 


ঠাবস্ভের প্রথম দিকেই এই বাকযৃদ্ধ ও আরজি-আবেদন-সম্থলিত সামাজিক 
ন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল । 

রামমোহন রায় সহমরণ-নিবারণের জন্য দশ-বারো বছর আগে থেকেই 
ন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । ১৮১৮ সালে তাব 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও 

কের স্ম্বাদ' প্রকাশিত হয়। তার আগে ১৮১৭ সালে, পণ্ডিত মৃত্যুঙ্ষম 
ঠাশঙ্কার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচাবপতির অনুরোধে শান্ত গ্স্থ 

করে, সহুমরণের বিরুদ্ধে অভিমত জানান । কিন্তু ভার এই ব্যক্তিগত 
মত নিয়ে কোন আলোচনা ব। আন্দোলনের সুত্রপাত হয়নি । তাব মতন 
বধ অনেক পণ্ডিত হয়ত ব্যক্তিগত মতামত এইভাবে বান্ত করতেন, যদি 
দেব মতামত জিজ্ঞাসা কর! হত | সহমরণ বিষয়টিকে বাক্তিগত মতামতের 
'ত্র থেকে প্রকাশ্য আলোচনা ও আন্দোলনে ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন রামমোহন 
স্। ১৮১৮ সালে তার প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর, তার উত্তরে 
লাচাদ বন্থর আদেশে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ মালে “বিধায়ক 
যেধকেব সন্ধা নামে পুস্তিক! প্রচার কবেন। তারপব রামমোহন আবার 
:-পগ বিষয় প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সন্বাদ* ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন। 
পগ্তবাদের ভিতর দিষে ক্রমেই বিষয়টি এইভাবে সামাজিক আন্দোলনের 
ন যোগাতে থাকে । 

১৮২৯ সালেও “সহুমরণ বিষয়” নামে বামমোহন একটি পুম্ঠিক। লেখেন। 
'মভার প্রতিবাদে, আঁবজি-আবেদনে, আন্দেলন যখন দান। বাঁধতে থাকে, 
1ন ১৮৩০ সালের নভেম্বরে বাঁমমোহন বিলাতযাজ্রা করেন। 

ধর্মসভাপস্থীরা বিলাতে ঘে আবেদন পাঁঠান, তা মগ্ুর হয় না। তাই নিয়ে 
**শল মহলেব বিক্ষোভ আরও বেশি প্রকাশ পেতে থাকে । প্রগতিশীলদের 
ক্ষ, রামমোৌহনের অন্তপস্থিতিতে, তার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় এবং বমানাথ 
উর ও বৈকুঞ্ঠনাথ রায়, ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিরূপে আন্দোলন চালাতে থাকেন। 


সহমরণ-নিবারণ আইন নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর 
₹টি সমস্তা। সমগ্র সমাজকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলে । ধর্মাস্তরের 
স্কা। পাত্রি সাহেবরা এদেশে অনেক আগে থেকেই ধর্মপ্রচার করছিলেন । 


বিছ্বাসাগর ও বাঙালী পমাঁজ ১৯৪ 


ব্যাপটিস্ট মিশনের কেন, মাশম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ পাত্রিদের প্রচেষ্টায় শ্রীস্টধর্ষের 
প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তীর্ণ হচ্ছিল। কেনরীর বাঙালী মুন্শী রামরাম বই 
১৮০২ সালেই ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে খ্রীস্টসঙ্গীত প্রকাশ কনেন' 
তার নমুনা এই : 


' হে খুষ্ট যিশু মুকতিদ। 

পাঁপির পাঁপ কারাগারে হে খষ্ট যিশু। 
হেদে থুষ্ট যিশু মুকতিদ। 

যিশ্ত খুষ্ট মুক্িদাতা হে। 
হেদে পাপের প্রীয়শ্চিত্য। 

সেই সেই জগৎ করতা হে খৃ্ যিশু। 


রামরাম বস্থ পাত্রি সাহেবদের অঙ্গরোধে 'খৃষ্টবিবরণাম্ৃতং" নামে কবিতা: 
একখানি শ্রীস্টচরিতও লিখেছিলেন ।« 

শ্রীস্টধর্মের প্রচার আন্দোলন অব্যাহত ধাঁবাঁয় চলেছিল, কিন্তু উনি: 
শতকের প্রথম পাঁদ পর্যন্ত পাদ্রি নাহেবরা সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত স্তবে, 
মধ্যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তাব করতে পারেননি । সাধাবণত হিন্দু-মুদলমা 
উভয় সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত ও দরিদ্রদদেব দিকেই তাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল এন 
তার ভিতর থেকে কিছু লোককে তারা ধর্মান্তবিতও করেছিলেন । উপেক্ষিত 
সমাঁজকোণে এই ধর্যান্তরের ব্যাপার প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বলে, সাধাঁব 
লোঁকসমাঁজে তার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়! দেখা দেয়নি । ১৮৩০ সালের প 
থেকে ধর্মাস্তরের সমস্যা সম্পূর্ণ নতুনরূপে দেখ! দিল । 

মনে হয় যেন সামাজিক সমস্তাগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতায় আগমন 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশকাঁল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করছিল। তারপর ধীরে ধানে 
১৮২৯-৩* থেকে ১৮৪০-৪১ সালের মধ্যে, সমস্তাগুলি প্রবল সামাজি 
আলোড়নের স্থষ্টি করে, ঈশ্বরচন্দ্রেব ছাত্রজীবনে | সমাজ-রণীঙ্গনের ভবিয 
সেনাপতি প্রথম সংগ্রামের সম্পূর্ণ রূপ ব্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। 

১৮৩০ সালে যখন উভয় পক্ষের সমস্ত শক্তি নিয়ে, 'শীতলসভা” 
€গুড়.মসভা।” সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, সেই সময় পাদ্রি আলেকজাগ্তার ডা 


এতরজীবনের সমাজচিত্র ১৯৭ 


ম্রীক কলকাতায় এসে পৌছলেন। বামমোহন স্বায় তখনও বিলাত যা! 
রেননি। ভাঁফ সাহেব তার সঙ্গে দেখ করে একটি বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
রিকল্পনার কথা জানালেন । চিৎ্পুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বন্ধ যে-বাড়ীর 
[ইবের ঘর ছু'খানিতে ত্রাঙ্গদভার অধিবেশন হত, রামমোহনের সাহাঁষ্যে 
সই ঘর দু'খানি ভাড়। নিয়ে ডা কলকাতায় আসার ছ'মাসের মধ্যে 
জ্কনারেল আ্যাীসেমবলিজ ইনস্টিটিউশন” প্রতিষ্ঠা করেন। পকিস্ত বিষ্ভালয় 
ধৃতিষ্ঠাই ডাফ সাহেবের আসল উদ্দে্য ছিল না। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
ধর্ম প্রচার । 

গ্রচারের ক্ষেত্রও তখন প্রস্তত ছিল। বারে! বছর হয়ে গেছে, হিন্দু কলেজ 
এতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকের দল আধুনিক পাশ্চাঁন্য ভাঁব- 
1ণা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন । প্রচলিত কুসংস্কার ও গৌঁড়ামির বন্ধন থেকে 
দের মন মুক্ত । বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে প্রত্যেক প্রশ্ন ও সমস্যাকে বিচার করে 
চাব। গ্রহণ ও বর্জন করতে শিখেছেন । তাদের কাছে শ্রীস্টধর্ষের মাহাত্যের 
₹থ| প্রচার করলে, তার ফলাফল ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। ডাফ সাহেব 
দ্বিমান ও দুরদশী। শহর ছেড়ে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে তিনি গেলেন না। 
ভনি ভাবলেন, কলকাতা শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যদি শ্রীস্টধর্মের প্রচার 
*রা যায় এবং তার প্রভাব বিস্তার কব] যায়, তাহলে তার ফল অনেক বেশি 
দূরপ্রারী হবে। গ্রামের একশত অশিক্ষিত উপেক্ষিত লোককে শ্রীস্টধর্মে 
১ক্ষ। দেওয়ার চেয়ে শহরের একজন শিক্ষিত ভত্র যুবককে দীক্ষা! দেবার চেষ্ট। 
«বা অনেক ভাল। তাতে শতগুণ বেশি সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে 
।বং আীন্টধর্মের প্রভাঁবও অনেক বেশি বাড়বে । 

ত্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন ডাফ সাহেব। কয়েকজন পাত্রি 
॥হেব মিলে কয়েকটি বন্তৃতা দেবেন, শ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা 
£রবেন। বুদ্ধিমানের মতন ভাফ এ কথাও প্রচার করে দিলেন যে, বক্তৃতার 
র শ্োতাবা স্বাধীনভাবে তার সমালোচনা! করতে পারবেন । তার নিজের 
[গৃহের ( হেছ্য়ায়) একতলার হুলঘরে বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। অগস্ট 
াসের গোড়ার দিকে (১৮৩০ সালেই ) পান্রি হিল সাহেব প্রথম বস্কৃতা 
দলেন। 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


ব্রাহ্মদত। ও ধর্মসভার বাদান্থিবাদে এমনিতেই উত্তপ্ত হয়ে ছিল কলকাতার 
হিন্দু সমাজ । হিল সাহেবের বক্তৃতার পর যেন বিল্ফোরণ হল। প্রঃ 
প্রতিবাদের বিক্ফোরণ। ডাফ সাহেব নিজে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ যেভানে 
লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার মর্ম এই :* 


সমস্ত শহর হৈ-হৈ করে উঠল। বস্তার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রচ 
প্রতিক্রিয়া! দেখ! দিল চারিদিকে যে বর্ণন| করা যায় না। এরকম একটা 
বদ্ধমূল ধারণা ধেন সকলের মনে জন্মাল যে আমরা সং-অসৎ যে-কোন 
উপায়ে টাঁকাপয়সার প্রলোভন দেখিয়ে ব1 জাছু করে, বাঁঙালী যুবকদে* 
দবরদস্তি কনে ধর্মান্তরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। কয়েকদিন ধৰে 
শহরের চারিদিকে কেবল সভ। আর বৈঠক চলতে থাকল। প্রতিণাদ 
সভার কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল কলকাতা । শ্রীস্টধর্মেব এই আরম" 
থেকে আত্মরক্ষা কিভাবে করা যায়, তাই নিয়ে সকলে প্রকান্তটে আলাপ- 
আলোচনা! কবতে লাগলেন । অভিভাবকরা অনেকে হিন্দু কলেজের 
কতৃপক্ষের কাছে তাঁদের অভিষোগ নিবেদন করলেন । আক্রো* 
তাদের হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে। কলেছের কতৃপিক্ষরা বিচলিত ও বালু 
হয়ে সভ।য় মিলিত হলেন এবং তকণ ছাত্রদেন এই উচ্ছংজ্খল আচরণের 
জন্য,তিরন্বার করে এক প্রস্তাব পাশ করলেন । প্রস্তাবে তার। পরিক্কীৰ 
ভাষায় জানিয়ে, দিলেন যে ভবিষতে আর কোন সভা-সমিতিতে হিন্‌ 
কলেজের ছাত্ররা যোগদান করতে পারবে না, বিশেষ করে ধর্মসভাতে 
তো! একেবারেই ন|। 

শহরের ইংবেজী পত্রিকাগুলি এক স্থরে পাদ্রি সাহেবদের সপঙ্ধে 
যুক্তি দিয়ে হিন্দু কলেজের কতৃপক্ষের এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা তীর 
ভাষায় সমালোচন! কবলেন। 


এই সময় সংস্কৃত কলেছ্ের ব্যাকরণশ্রেণীর দশ বছরের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র শঙ্গিত 
দৃষ্টিতে দেখলেন, সংলগ্ন হিন্দু কলেজের গৃহ থেকে ঝড় উঠছে কলকাতায়. 
গোলদীধিব আকাশে বিক্ষোভের মেঘ ভ্তবকিত। জনসমাজ যেন বিভ্রান্ত € 
বিহ্বল । 


ভ্রজীবনের সমাজচিঅ ১৯৯ 


গুড়,মসভার গুড়,ম শবেের ঘন ঘন প্রতিধ্ববিতে শহর কম্পমাঁন । ঈশ্বরচন্দ্র 
গার মধ্যে বসে মুগ্ধবোধের পাঠ আয়ত্ত করছেন । 


হিন্দু কলেজে শিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল' দল রক্ষণশীলদের আক্রমণে বিচলিত 
গলেন ন|। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করলেন । ১৮৩১ 
ালে নবাবঙ্গের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ধমোহন বন্দোপাধাঁয় তার বিখ্যাত 
*বেঙ্্রী 'এন্কোয়ারার" পত্রিক। প্রকাশ করলেন। দক্ষিণানঞ্ম মুখোপাধায়ের 
স্পৃদনায় 'জ্ঞানাম্বেষণ? পত্রিকা প্রকাশিত হল। 

উৎসাহের আতিশয্যে যুবকবা এমন আচরণ করতে লাগলেন যাতে রক্ষণশীল 
লেব প্রচারের স্থবিধা হল বেশি । একটির পর একটি উচ্ছ.জ্খলতার দৃষ্লাস্ত তার। 
চাখে আওল দিয়ে দেখাতে থাকলেন । ঘটনাক্রমও তাদের সাহাধা করল। 

পাত্রিদদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে, হিন্্ম কলেজের বিজাতীয় 
বণমী শিক্ষার ফলাফলে অভিভাবকরা খন বিচলিত হয়ে পড়েছেন, সে 
মস শহরের মধ্যে আবার এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে সকলেই সন্বস্ত হয়ে 
টল। ঘটনাটি ঘটল ১৮৩১ সালের অগস্ট মাসে। 

রষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন £ঠনঠনে কালীতলাব পাশে গুরুপ্রসাদ 
চীপুরী লেনে। পাঁড়াটি সে-সময় যে ব্রাহ্ষণপ্রধান পাঁড়া ছিল, তাৰ প্রমাণ 
+পমও পাওয়া যাঁয়। একদিন সন্ধ্যাবেলায়, রুষ্চমোহনের অন্তপস্থিতিতে, 
ঢাব গৃহে তার তরুণ বন্ধুবান্ধব কষেরুজন আলোচনার জন্য মিলিত হন । 
ইসংস্কার ও গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে সকলেই গরম গরম বক্তৃতা দেন। প্রতিজ্ঞা 
করেন যে ধর্মের নামে কোন গোঁড়ামি বা কুসংস্কার তার! বরদাস্ত করবেন না, 
বষের মতন সমস্ত জীর্ণ আচার ও প্রথ। বর্জন করবেন। তরুণদের বৈঠকে ঘা 
ট, আলোচনাকালে উত্তেজন। যখন চরম সীমায় পৌছয়, তখন কেউ প্রস্তাব 
করেন যে তাঁদের এই সংস্কারমুক্ত মনের বাহ প্রমাণ দিতে হবে এমন কোন 
কাজ করে যা! প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ। যে-বন্ধুর বাড়ীতে বসে এই সব জর্পনা 
₹চ্ছিল, ভিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না । দিদ্ধান্ত হল, পাশের মুসলমানদের 
দাকান থেকে গোমাংস কিনে এনে ভক্ষণ কবে, তার হাড়গুলি প্রতিবেশী 


বিচ্যাসাগর ও বাঙালী মমাজ 


একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করতে হুবে। কাজটি স্ুসম্পন্ন করতে 
পারলে প্রমাণিত হবে যে তীর সংস্কারমুক্ত । 

তাই তারা প্রমাণ করলেন। গোমাংস ভক্ষণ করে গোহাড় নিক্ষে 
করলেন ব্রাঙ্গণ প্রতিবেশীর গৃহে ।* পাড়ার লোক সকলে উত্তেজিত হয়ে এ 
কৃষ্মোহনের বাড়ী চড়াও করল । কৃষ্ণমোহন তখন ফিরে এসেছেন বাড়ীতে 
বন্ধুদের এই ধিচাঁরবুদ্ধি তিনি নিজে সমর্থন করুন বা না-ই করুন, ঘটনাটি যখন 
ঘটে গেছে তখন বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বল! বা! কর! ভার পক্ষে স্ভন হঃ 
না। প্রতিবেশীর! দাবি করলেন, ক্ষমা! প্রার্থনা করতে হবে। কুষ্খমোহনে, 
পরিবারের সকলে প্রতিবেশীদেব দাবি সমর্থন করলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহ? 
অন্তায় স্বীকার করলেন না এবং তাব জন্য ক্ষমা চাইতেও রাজী হলেন না 
অবশেষে সেই বাত্রিতেই তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হল। 

বন্ধুদের সঙ্গে যখন তিনি নিজ গৃহ চিরজীবনের মতন ত্যাগ করে চু 
আসছিলেন, তখন বাইরের বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা পথের উপর তাঁদের আক্রম 
করতে উদ্ভত হয়। হওয়াই স্বাভাবিক । অনেক কষ্টে রুষ্ণমোহন পায়ু 
ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। রাত্রিতে কোথায় যাবেন, কার গৃহে আশ্রয় নেবে 
তার কিছু ঠিক নেই। দূরে এক পরিচিতের গৃহে আত্মগোপন করে তা 
আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু হিন্দুপল্লীতে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করে 
না। অবশেষে ইংরেজ-পল্লীতে চৌরঙ্গীর দিকে এসে তিনি এক ইংবেজে 
গৃহে আশ্রয় পান। এই সময় পান্দরি ডাফের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এব 
খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচন! হয় । এর আগে কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কো 
অনুরাগ বা অঙ্গসদ্ধিৎসা কিছুই ছিল না।" 

পান্দি ভাফের সঙ্গে পরিচিত হবার পর কৃষ্মোহন শ্রীস্টধর্ষের প্রতি আৰ 
হতে থাকেন। পাব্রিদের প্রভাবে এই সময় হিন্দু কলেজের ছাজদের মধে 
ছু'-চারজন খ্রীস্টধর্মের বেশ অঙ্ছরাগী হয়ে ওঠেন । 


* প্রতিবেশী ক্রাঙ্গণদের নাম ভৈরবচন্র চক্রবর্তী ও শক্তুচজ্জ চক্রবর্তী € 081778012870 
(07508108 ২ & 91089010858] 51569) 01 005 7২5৬১ 2০ 71০ 3806158 : 0৪91081 
1892 : 24-26) | 
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১৮৩২ সালের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেন্বজর "ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ শ্রীস্টধরে, 
দীক্ষা! নেন। এই ধর্মীস্তর সম্বন্ধে কষ্ণমোহন তার '“এনকোয়ারার' পত্রে মস্তধ্য 
করেন : 

10105 5৫008110101 0১5 ০011690 171809 11177) 2191016 [717000190) 

85 ৪ 100691)9 06 57961501010 ১ 2110 076 95510 1600165 ০£ 

ঠা, 19. ০0160 10 11171 2. 005116 00 370017617100 016 01817)5 

01 01119100817165...515 17015 6:০6 19108 00 0৩ 2৮15 (0 /1117653 

10016 2100 18)015 50101) 119100% 1950169 11 01900101101, 

হিন্দু কলেজের শিক্ষা ফলে মহেশচন্দ্র হিন্দধর্মকে কুসংস্কারের আবর্জনা- 
স্ত,প মনে করে বর্জন করতে পেরেছেন । মিস্টার ডি-র (ডাফ) বক্তৃত। শুনে 
শুনে তিনি শ্রীস্টধর্ম সন্ধে সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা পেয়েছেন। আমবা অশি। 
করি, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেকে মহেশচন্দ্রের দৃষ্াস্ত অন্মবণ করবেন । 


কৃ্মোহনের এই মন্তব্যেৰ এঁতিহাসিক তাৎপর্য আছে। ইয়ং বেঙ্গলের 
ত্দানীস্তন মনোভাব 'ও চিন্তাধারা এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হিন্দু 
কলেজের শিক্ষার ফলফল সম্বদ্ধে তিনি নিজেই মত প্রকাশ করেছেন। ডাফ 
সাহেবদের বক্তৃতার প্রত্যক্ষ ফলাফলও তাঁর উক্তির মধো স্বীরুত হয়েছে। 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর শেষ কথাটি। আরও অনেকে মহেশচন্দ্রে 
ৃষ্টাত্ত অনুসরণ করুন, এই তিনি কামনা করেন। , 

কষ্ণমোহনের এই কামনার মধ্যে যে সামাজিক সঙ্কটের আভাস পাওয়া 
যায়, তা তখন উপেক্ষণীয় ছিল না।' 

মহ্শচন্দ্রের পর কৃষ্মোহন নিজে শ্রীস্টধর্মে দীক্ষ/ নেন, ১৮৩২ সালের 
অক্টোবর মাসে। কলকাতার সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এই মর্ষে : 


1119 58060 01011817065 9185 9.01001701919790 10 (106 1916961)95 
০18, 10010)6:003 2100 11161715 15909018016 00107702119 ০ 180159 
800 86100150067, 20৫ ” ০01 0158109 ০ 10709 11810%53১ 06 
10081091700 01 15010) 21৩. 00001000910 1000119 ০1 005 13111000 
(011986 800 91615 80116 ০01 869 01121)6591 01020061003, 
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বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সমাজের চিত্রটি আরও পরিষফার হয়ে ফুটে উঠেছে। হিন্দ 
কলেজে শিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল" দলের মনের ঝৌঁক কোন্‌ দিকে, তাও বোঝা 
যায়। 

রুষ্ধমোহনের পর, মেই বছর ডিসেম্বর মাসে গোঁপীনাথ নন্দী ধর্মান্তরিত 
হন। শোন! যায়, গির্জার কাছে তার মায়ের আকুল ক্রন্দনেও গোঁপীনাখ 
বিচলিত হননি । * 


কলকাত। ছেড়ে গ্রামে মায়ের কাছে যাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় বিচলিত 
হয়ে উঠতেন এবং মধ্যে মধ্যে যেতেনও । 

মহেশচন্ত্র, কৃষ্ঃমোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি যুবকেরা ষখন হিন্দু কলেজের 
শিক্ষার ফলে, ডাক, হিল গ্রমুগ পাদ্রি সাহেবদের বত্তৃত শুনে, হিন্দুধমে 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে শ্রীন্টধর্মে দীক্ষ। নিচ্ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্জ্রের 
বয়ম এগাবো-বারো৷ বছর । ব্রাঙ্ধণসন্তানের উপনয়নের সময় । 

কৃষমোহন মা-ভাই-বোনদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছেন, খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা 
নিয়েছেন। গোপীনাথ মায়ের ক্রন্দনেও বিচলিত হননি । 
_. ঈশ্বরচন্দ্র তখন শহর থেকে গ্রামে ফিরে গেছেন মায়ের কাছে। তাঁর 
চাক হয়েছে। দরিদ্র ত্রাক্মণসস্তানের দরিদ্রের মতন শাস্্ীয় অনুষ্ঠানসম্মত 
(উপনয়ন। 


সমাজের আকাশে ঘনঘে।র স্তপে মেঘ জমছে। এগার বছরের বালক 
ঈশ্বরচন্দ্র বিন্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই মেঘের দিকে । উপনয়ন 
হয়ে গেছে। ব্রাক্ষণসন্তান দিজত্ব লাভ করেছেন, ঘেমন আরও অনেকে করেন 
তেমনি। তা নিয়ে কোন সমারোহ বা কোলাহল কিছুই হয়নি। 

এদিকে আর এক ব্রাহ্মণসন্তান সমগ্র সমাজ তোলপাড় করে তুলেছেন। 
রুষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধুবাদ্ধবদের গোমীংস ভক্ষণ ও গোহাড় নিক্ষেপের 
ঘটনার পর তিনি গৃহত্যাগী হয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজপন্নী চৌরন্গীতে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হয়েছেন। ডাফ মাহেবের সঙ্গে আলাঁপ-পরিচয়ের পর তিনি 
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বীস্ধর্মের প্রতি কৌতুহলী হয়ে অবশেষে ধর্মাস্তরিতও হয়েছেন। কষ্মোহন 
ও হিন্দু কলেজের শিক্ষিত অন্তান্ত তরুণ যুবকদের ধর্মীস্তরের ফলে হিন্দুসমাজের 
সর্বস্থবে প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে । পাড়ি সাহেবদের প্রচারের ফলে 
হিন্দুসমাজের নিম্ন স্তরে ধর্মীস্তর আগে থেকেই আবর্স্ত হয়েছিল, কিন্ত তাতে 
উচ্চসমাঁজে বিশেষ সাঁড়া পড়েনি। কলকাতা শহরে শিক্ষিত ভদ্রসস্তানর। 
যখন ১৮৩--৩২ সাল থেকে খ্রীস্টান হতে লাগলেন, তখন সঙ্গাজের সর্বস্তরে তাই 
নিয়ে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হল। কুষ্ণ- 
মোহনের ধর্মীস্তবের পৰ কলক1তার হিন্দুসমাজে ষে প্রতিক্রিয়ার ক্টি হয়েছিল, 
সে-সম্বন্ধে ডাক সাঁহেন নিজে ধ। লিখেছেন তার মর্ম এই. 


যদিও কয়েকজন যুবক ধর্ান্থরিত হয়েছিলেন তাহলেও তাঁব গুরুত্ব 
খুব বেশি। পূর্বভারতে ইংরেঙ্গীশিক্ষিত সম্াস্ত ভদ্রসম্তানদের মধ্যে এর 
আগে খ্বীঈধমের প্রচার এরকম সাঁথক হয়নি । রুষখোহনের ধর্মান্তরের 
কথাই বলি। কলকাতা শহরেব আবাঁলবৃদ্ধবনিত। সকলেই কৃষ্ণমোহনের 
নাম জানতেন, তাব শিক্ষার্দীক্ষ। ও প্রতিভার কথাও তাদের অঙ্জান। 
ছিল না। তিনি যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন তখন শহবের পথে-ঘাটে, 
হাঁটবাজারে তাই নিয়ে আলাপ-আলেচনা, তর্ক-বিতর্ক হতে ল[গল। 
দল বেঁধে শহরের লোক কৃষ্ণমোহনের কথ! আলোচন। করতে লাগলেন। 
দিনে-দুপুরে, গাছতলাগ়্ ছায়ায় বসে তাই নিয়ে রল্পনা-কল্পনা আরন্ত হল। 
প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের একমাত্র আলোচ্য বিষষ হল কৃষ্ণমোহন। 
কলকাতাব সর্বন্ধ সকলের মুখে মুখে কৃষ্ণমোহনের নাম ধ্বনিত হতে 
লাগল। একজন কেন, একশ বা একহাঙ্জার জন নিম্নবর্ণের অণিক্ষিত 
হিন্দু ধর্মীস্তরিত হলেও, তাই নিয়ে একটু ৪ সাঁডা পডত কি ন। মন্দেহ, 
আলোড়ন তে৷ দুরের কথা । রুষ্ণমোহন শ্ীন্টধর্মে দীক্ষা! নিয়ে কলকাতার 
হিন্দু মমাজের মূল প্স্ত সজোরে নাঁড়া দিয়েছিলেন । 


হিন্দু সমাজের প্রচণ্ড প্রতিবাদ এঁবং ধর্মসভার আক্রোশ ৪ আক্রমণের তীব্র- 
ভাঁধায় জবাব দিচ্ছিলেন তিনি তাঁর ইংরেজী পত্রিকায় । জবাবের ভাষ: 
( ইংরেজীতে ) অগ্রিন্ফুলিঙ্গের মতন | তার মর্ম এই : 
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যেহেতু আমর! পকিত্র ও সনাতন হিন্দুধর্মের আওত! থেকে যুক্ত 
হয়েছি, সেই কারণে আমাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের অস্ত নেই। 
গোৌঁড়। হিন্দুর দল ক্ষিপ্ধ হয়ে উঠেছেন, কারণ ধর্মের নামে কুসংস্কারের 
বেদদীমূলে আমর! শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে রাজী নই। আমাদের 
বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, এবং তার কোনটাই আমরা! পরিত্যাগ করতে 
নারাজ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা স্তায় ও সত্যের পথে চলেছি। 
সেই বিশ্বাম থেকে আমর সহজে বিচলিত হব না। ধৈধ ধরে দৃঢ় পদে 
আমরা অগ্রসর,হব । বিরুদ্ধবাদীরা। যদি কাগজ্ঞানশূন্য হয়ে মারমুখী হন 
এবং তাঁদের আক্রমণ যর্দি আমর। প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে 
আমরা প্রাণ পর্বস্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তত, তবু আমাদের সঙ্গত অধিকারের 
ক্ষেত্র থেকে আমরা এক ইঞ্চি নড়ব না। আমরা জানি, প্রতিদিন 
সনাতনপন্থীরা। নানাভাবে আমাদের অপদস্থ করার জন্য চক্রাস্ত করছেন। 
আমাদের চবিত্র, আমাদের কীতি সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবি মিথা- 
কথ। গ্রচারপত্রের মারফৎ লোকপমাজে প্রচার করছেন। ধর্ান্ধতা ও 
বিদ্বেষজাত যত রকমের বর্বর পন্থা! বা কৌশল আছে, আমাদের উপর তা 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিস্তু আমর! সবরকমের বর্বরতা লাঞ্ছনা ও 
অত্যাচার স্টির্চিতে সহ করব, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাম যে এরকম 
কোলাহল ও হৈ-হল্লা ছাঁড়া কোন জাতির বা সমাজের সংস্কার সাধন 
করা সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের গৌঁড়ামি ও ধর্মান্ধত| নিমূলি করতে 
হলে, সংস্কারক ধারা, সমাজকল্যাপব্রতী ধারা, তাদের এই সব লাঙ্ছনা ও 
অত্যাচার হাদিমুখে বরণ করতে হবে। আমর সেই সংস্কারের ও 
কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছি। সনাতনীদের রক্তচক্ষ দেখে আমরা ভীত 
হব না। কাপুরুষদের মতন ভয় কখন সংক্কারকর্মীর্দের সঙ্গী হতে পারে 
না। ইতিহাস তার সাক্ষী এবং ইতিহাস আমাদের পক্ষে। লুথারও 
একদিন এইভাবে সমস্ত পীড়ন সহ করে ধর্মসংস্কারের পথে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন, গৌড়ামির পাহাড় ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। নক্সও 
একদিন ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংকাঁরের 
দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । আজ তাই আমরাও আমাদের ভাগাবান 
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বলে মনে করি। কারণ আমরা হিন্দুধর্মের সংস্কারের কাজে ত্রতী 
হয়েছি। আমরা প্রগতির ভেরী বাজিয়েছি এবং আরও বাজাব। 
আমর! হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও গৌঁড়ামিকে আক্রমণ করেছি, ভবিষ্যতে 
আরও করব। যতদিন না আমর] জয়ী হব, ততদিন পর্যস্ত সব নিষাতন 
নীরবে সহা করে আক্রমণ চালিয়ে যাব । 
'াঠার বছরের কিশোর বালকের লেখা, কল্পনা কর! যায়'না। ঈশ্বরচন্দ্রের 
চেয়ে বয়সে কৃষ্মোহন সাত বছরের বড় ছিলেন। অগ্রজ্তুল্য কৃষমোহন 
ঘখন লমাঁজের কৃপমণ্ডকত। ও গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে এইভাবে সংগ্রাম কর- 
ছিলেন তখন তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মতন বয়স ও বুদ্ধি 
ঈশ্বরচন্জ্রের হয়নি। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে মুগ্ধ- 
ধোঁধের পাঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ভাষার ব্যাকরণের চেয়ে জীবনের ও 
সমাজের ব্যাকরণ যে আরও কত জটিল, তা তখনও তিনি জানতেন না। 
পরবর্তী কর্মজীবনে, শিক্ষা ও সমাজসংক্কবারের আন্দোলনে, রুষ্ণমোহন তার 
অন্ততঃ সঙ্গী ও সমর্থক ছিলেন। মনে হয যেন, ঈশ্বরচন্দ্র ভবিষ্যৎ 
কর্মজীবনের কঠিন ব্রতেব কথ। মনে করেই রুষ্ণমোহন আঠার বছর বয়সে 
লিখেছিলেন : 'সমাজসংস্কারক ধীর!, সমান্গকল্যাণব্রতী যাঁরা, তাদের লাঞ্চন। 
৪ অত্যাচার সহ্য করাই ধর্ম |” 


হিন্দুত্ব বর্জনের এই মনোভাব সেদিন বালক ঈশ্ববচন্দ্রের মনে কিভাবে 
বেখাপাত করেছিল, কেউ জানেন না। চারিদিকের এই আলোডন তার 
বালকচিত্তে নিশ্চয় সামান্য একটু ঢেউ তুলেছিল । আমার ধর্ম, আমার সমাজ 
আমি সংস্কার করব, কিন্তু তার জন্য ধর্ম ত্যাগ করব কেন? সমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে যাব কেন? ধর্মসংস্কীরক ধার! তীরা। তো৷ নিজেদের ধর্ম 
ত্যাগ করেননি কোনদিন ? সব ধর্মেরই তে] নিজস্ব গৌঁভামি, নিজস্ব কুসংস্কার 
আছে। নিজের ধর্মের প্রতি বীড়শ্রদ্ধ হয়ে, অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা 
অথব। নতুন কোন ধর্ম-সম্প্রদ্ঘায় গঠন করার যুক্তি কোথায়? 

এসব প্রশ্ন ঠিক এইভাবে কোন বালকের মনে জাগবার কথ৷ নয়। 
ঈশ্বরচন্্র যদিও সাধারণ বালক ছিলেন না তবু এত কথা তার মনে হয়নি 
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সেদিন, কারণ তিনি যে পরিবারে জন্মেছিলেন তাও গোঁড়া! ক্রাহ্মণ-পর্সিবারট 
ছিল এবং বাল্যজীবনে তিনি সম্পূর্ণ তার প্রভাবাচ্ছন্ন ছিলেন। তাই মনে 
হয়, প্রশ্ন তীর মনে না জাগলেও, হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণদের এই 
স্বধর্মবিদ্বেষ সেদিন তাঁর আদৌ ভাল লাগেনি । সনাতনপন্থীদের উগ্রতাও 
তার ভাল লাগবার কথা নয়। উভয় দলের উগ্রতা ও বিদ্বেষের হলাঁহলেব 
মধ্যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনেই তাঁর মনটিকে তৈরি করার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন । বুঝেছিলেন, ব্রাক্ষধর্মী ব! ত্রীস্টধর্মীদের পথে অগ্রসর হলে, 
এক গোৌঁড়ামি থেকে আর-এক গৌড়ামির জালেই শেষ পর্যস্ত জড়িযে 
পডতে হবে। সমাজ-সংক্কারেব সংগ্রামে তাদের সহযোগিতা কামা হলেও, 
তাদের ধর্মান্দোলনের চেবাগলির পথ বর্জনীয় । এত গভীরভাবে একথ। 
সেদিন না বুঝলেও, ছাত্রঙ্গীবনে এই সত্যেব আভাস ঈশ্বরচন্দ্র অনেকব।স 
পেয়েছিলেন । 


কলকাতার সন্ত্রান্ত হিন্ত্ব সমাজে পাত্রি সাহেবরা ধর্মীম্তরের ব্যাপাব 
নিষে, ১৮৩০-৩২ সালের মধ্যে, এক পারিবারিক সঙ্কটের স্থষ্টি করলেন। 
পারিবারিক সঙ্কট ছাঁড়া এই সঙ্কটকে আর কিছু বলা যায় না। হিন্দু 
কলেজে ধামিক পরিবারের হিন্দু সম্ভানরা পডতেন। ধনিক হলেও তাবা 
অধিকাংশই উদারপস্থী ছিলেন না। ছুস্চারজন সম্ত্ান্ত পরিবারের যুবকদেব 
ধর্মীস্তরের পব প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে গভীর উদ্বেগ ও অশান্তি দেগ। 
দিল। পরিবারের অভিভাবকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতা শহবে 
তখন কতজন ছাত্র হিন্দু কলেজে ও অন্তান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া 
শিখত এবং তার মধ্যে আশ্কমানিক কত জন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল, 
তার আভাম তখনকার সংবাদপত্র থেকে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের 
৫ মে “সমাচারচন্দ্রিকা? পত্রিক। লিখছেন : 
রীশ্রীযূত ইংলগাধিপতির অধীন এ প্রদেশে অর্থাৎ স্থবে বাংল! বেহার 
উড়িস্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু » নয় কোটি 
লোঁক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাঁত! নগরে ভাহার সহস্রাংশের একাংশ 
হইবেক ইহাতে ৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দু কলেজ এবং অন্থান্ত ও 
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মিসিনাৰিদদিগের পাঠশালায় ইংরেজি 'বিষ্কাভাঁন করিতেছে এই বাশক-" 

গুলির মধ্যে ৩০1৪০ জন হুইবেক নাস্তিক হইয়াছে... 
চার-পাচ শত বালক ইংরেজী শিখছে । ১৮৩১ সালের কখ।। অর্থাৎ 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা করছেন, তখনকার কথা। তাদের 
মধ্যে ্রিশ-চল্িশ জন নাস্তিক হয়েছে। শতকরা সাত-আট জন। খুব অল্প 
নয়। পারিবারিক জীবনে উদ্বেগ স্ষ্টির পক্ষে যথেষ্ট । ' কলকাতার প্রায় 
প্রত্যেক মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে তখন এই নাস্তিকত৷ ও ধর্নাস্তরের সমস্যা 
নিয়ে আলাপ-আলোচন। হচ্ছে। সংবাদপত্র থেকে তারও পরিফার আভাস 
পাওয়া যায় । ১৮৩১ সালের ৯ মে “সমাচারচন্দ্রিকা" লিখছেন : 


এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে অন্য কোন চর্চাপেক্ষা যে 
কএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহারদিগের কথোপকথনে অধিককাঁল 
ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতিদিন 
এই কথ! হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাঁশয় কি কাঁল হইল ধর্ম- 
কশ্শ আর থাকে না কেহ কহেন কালেব দে'ষ কেন দেও এই 
কলিকাঁল কি সর্ব দেশ সর্ব জাতিব উপব নহে কেন না এমত 
বুঝা ষায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্চ| করিয়াছেন এবং 
হিন্দু কি মুসলমানের হ্যায় পোসাক-পরিচ্ছদ ক রণপূর্বক আপনি হ্থখবোৌধ 
করেন অথবা যিনি ২ বাঙ্গল| পাঁসি ইত্যাদি এতদোশীয় লেখাপড়! 
শিক্ষা করিয়াছেন তাহার। পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন 
কি পত্রাদি লেখেন..। | 


কলকাতা শহরে, “'ভাগ্যবস্ত লোকের টৈঠকখানায়* বিশেষ করে, তখন প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হুয়ে উঠেছিল, নতুন ইংবেজী শিক্ষিত তরুণদের নাস্তিকতা 
৪ স্্ীস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণের সমন্তা। আলোচনার মধ্যে সঙ্গটের সুস্পষ্ট 
আভানও পাওয়া যায়। তার ফলে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এবং তার 
প্রধান কেন্দ্র হিন্দু কলেজের প্রতি কলকাতার হিন্দুসমাঁজের মনোভাব ক্রমে 
বিরূপ হয়ে ওঠে । সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের 
নানীরকমের অভিযোগ প্রকাশ পেতে থাকে । “দমাচারচন্জ্রিক।» 'সতবাদ- 
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প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকা থেকে এই অভিযোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করছি। জনৈক হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিত৷ “দমাচারচক্জ্রিকাঁতে দুঃখ করে 
যা! লেখেন তাব মর্ম এই : 

“আমি বিদেশী মাঙ্গষ, এই শহরে বিষয়কর্ম করি। শুনলাম, হিন্দু কলেজ 
নামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ! হয়; ছেলে পড়ালেই বড় বিদ্বান হয়। বড 
বড় সাহেবরা এসে তার পরীক্ষা নেন। কুতবিদ্য হলে পরে বরাঁজসরকারে বড 
কাজ পাওয়া যায়। এতে লোভাকুষ্ট হয়ে, অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে 
স্বীকার করে নিজের ছেলেকে দেশ থেকে আনিয়ে, এ কলেজে নিযুক্ত 
করলাম। তাতে ঘে উৎপাতগ্রন্ত হয়েছি তার কিঞ্চিৎ লিখছি । আপনি 
দেশের মঙ্গলাকাজ্ী, ধর্মপ্রতিপাঁলনচেষ্টক”। যদি এই লিপি প্রকাশ করেন 
তবে তাতে আমার ষে উপকার হবে তা তেমন কিছু নয়, কিন্ত আমার মত 
লোভাক্ট অনেক ছেলের অভিভাবকের উপকার হতে পারে। 

“আপন বিষয়ান্থপারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম। প্রতি দিন প্রাতে 
পাঠশালায় পাঠাই। সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল। চন্দ্রিকা-প্রকাঁশক 
মহাশয়, বলতে কি, আমি নির্ধন মাছুষ। পুনত্রটি ঘরের কাজ কখন কখন 
দেখত এবং ডাকলেই কাছে আসত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই 
উত্তর দিত। কিন্ত কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি হতে লাগল । পবে 
দেশেব রীত্ান্দারে আচার-ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করল। অর্থাং 
চুল কাটা, সাপাতু জুতাঁধারী মালাহীন, এসে এক দোকানে বাঁসা কবে 
থাকেন। একদিন অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেষ্ঠাদি সঙ্গে নিয়ে জগদীশ্ববীর 
সন্গিধানে উপস্থিত হয়ে তাবতের সঙ্গে অষ্টা্গে প্রণাম করলেন। কিন্তু উত্ত 
গৃহস্থের হুসস্তানটি প্রণাম করলেন ন!। ক্রহ্মাদি দেবতার ছুরারাধ্যা ধিনি 
তাঁকে এই বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান করলেন, যেমন গুভ মমিং 
ম্যাডাম ইত্যাদি । এই কথা শুনে অনেকেই কানে আঙুল দিয়ে পলায়ন 
করে। তার পিতা তাকে প্রহার করবার জন্য উদ্যত হয়। কোন ভত্র 
ব্যক্তি নিবারণ করে বলেন, ক্ষান্ত হও, এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়। 
তাতে এ বালকের পিতা আক্ষেপ করে বলে, ওরে আমি কি ঝকমারি করে 
তোকে হিন্দু কলেজে দিয়েছিলাম । তোর জন্তে আমার জাত মান পব গেল। 


ছাররজীবনের সমাজচিত্র বিজ 


আমি একঘরে হয়েছি, ধর্মসভায় যেতে পান্বি না'। এই সব খেদোক্তি শুনে 
অনেকে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞানা করলেন, আমরা! শুনেছি কলকাতার অনেক 
বাঙালী বড় মান্য হিন্দু কলেজে অধাক্ষতা করেন, তবে কেন ছেলেদের এমন 
কুণাবহার হয়।" * 


এইভাবে, ১৮৩০-৩১ সাল থেকে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 
ছান্রদের নানারকমের কীতিকাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে । সাঁধাবণত হিন্দ 
কলেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধেই চিঠিপত্র ছাঁপা হউ। ছু'-চাঁৰ জন অবশ্য 
ভান প্রতিবাদও করতেন । হিন্দু কলেজ নিয়ে বেশ বাদান্তবাদ চলতে 
থাকে । ধর্মসভাপস্থী “দমাচার-চক্ড্রিকা' পত্রিকায় প্রধানত হিন্দ কলেজের 
বিরোধী পক্ষের চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। চক্দ্রিকার এই অভিযোগ প্রকাশের 
উত্তনে জনৈক '“থার্থবাঁদিনঃ তখন “সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় (২১ জানয়ারী, 
১৮৩৯ ) যা! লেখেন, তার মর্ম এই : 

“নক্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার 
পর্বে কি হিন্দু বালকদের কখন কোন কদাচার ছিল না, কেবল বহু পরিশ্রম 
করে, এই কলেজে বিগ্ভাভ্যাম করে তারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হচ্ছে” 
কলেজ স্থাপিত হবার আগে এদেশের বীক বাবু তাদের পিতৃবিযোগের পর 
পৈতৃক ধনেব অধিকারী হয়ে, মগ্পাঁন ধবনীগমন ইত্যাদি কোন্‌ অবৈধ 
কম না করেছেন ? ঠপতৃক ধন কি ভাবে ন। অপব্যয় করেছেন? পূর্বে এই 
রাজধানীতে কয়েকটা দল হয়েছিল, গঁজাখুরি ঝকমারি সবলোট ইত্যাদি। 
বিদ্যার অভাবে তখন ভদ্রলোকের সন্তানেরা এই সব দলের মধ্যে প্রবেশ করে 
কোন্‌ অসৎকর্ম না করেছেন? কি ভাবে না৷ তাদের পিতামাতাদের মনঃপীড! 
দিয়েছেন ?, 


ধর্মসভাপন্থীদের অভিযোগ ও আন্দোলনের প্রতিবাদ করে চিঠিপত্র 
প্রকাশিত হুচ্ছিল। কৃষমোহুন তীব্র ভাষায় তাঁর ইংরেজী “এন্‌্কোয়ারার” 
পত্রিকায় তার জবাব দিচ্ছিলেন । কেবল পত্রিকা জবাব দিয়ে তিনি ক্ষান্ত 


৯৪ 


বিদ্ভতালাগর ও বাঙালী সমাজ ২১৪ 


হননি। এই সময় 776 70556/6৫ বা! উিৎপীড়িত' নামে একখানি ইংরেজী 
নাটকও তিনি লিখেছিলেন । ঠিক নাটক নয়, একটি পণক্ক নাট্যধর্মী নক্‌4! 
বল! চলে। ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন : 


95 /১000075 10001700595 1095 0600 00 ০0100106109 209 %:০01151706 
০% 71689011108 1179 606015 1 1111 171001006 19011 0176 101110 0 
11)৩ 7151176 55106180101). 0150 1179017915051)0195 210. 11) 018.9161553 
97 1176 11110677118] 11)2100919 ০01 1116 171170090 €0111701711) 
10855 0651771 06101050 060015 01611 ০9০5, "116 /111 109 
০1981] 1901051৬০ 0125 1155 2170. 00105 01 05 13191101059 217 
[01609 02 8016 10 0210. (15127351555 28117510161), 

লেখকের উদ্দেশ্য হল, উদীশমান তরুণ সম্প্রদায়ের মনের উপর ই 
বচনাটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করল, তাই দিয়ে তার সার্কত। যাচাই 
কর!। হিন্দু সমাঁজেব সম্থাস্ত ব্যক্তিদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও কদদত। 
ভাদদের চোখের সামনে প্রকাশ করাই আমার লক্ষ্য । এই রচনার মধা 
দিয়ে তাঁর৷ দেখতে পাবেন ষে ব্রাহ্মণদের অপকৌশল ও ছুরভিসদ্ধি কি 
ভযাবহ এবং তা থেকে আত্মরক্ষা কর। কত প্রয়োজন । 


নাটকটি স্ত্রীচরিত্রবজিত। নতুন ইংরেজী শিক্ষার ফলে কি ভাবে বিজ।তীয 
রীতিনীতি আদবকায়দ। হিন্দু যুবকদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে এব' 
কুসংস্কীরাচ্ছন্ন গুরুপুরোহিত-শামিত প্রাচীন হিন্দু সমাজে কি ভাবে তার 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, নাটকটির প্রধান প্রতিপাদ্ঘ হল তাই। শিক্ষিত হিন্দ 
যুবকদের ছু'টি দলে ভাগ কর! হয়েছে । এক দলকে বল৷ হয়েছে “০07 
[7810005, এরাই “ইয়ং বেঙ্গল বলে পরিচিত দলের প্রকৃত প্রতিনিধি । 
অন্য দলকে বল! হয়েছে “না!70০০ ০০৫5, এর। সংস্কারপন্থী, কিন্তু ধর্ম- 
ভীরু, সমাজভীরু ও সাবধানী । বাণীলাঁল, শ্টামনাথ, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রকুমার প্রথম 
দলভুক্ত এবং ভৈরব, কেদারমোহন, হরিাদ প্রভৃতি দ্বিতীয় দলভুক্ত । মহাদেব 
মুখোপাধ্যায় একজন গোঁড়া ধর্মভীরু হিন্দুঃ কিন্তু কপট ব1 অনাচারী ন'ন। 
কিন্ত প্রাচীন হিন্দু সমাজের কায়দেব, দেবনাথ প্রভৃতি মুখপাত্ররা ধর্মের মুখে 


ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ২১১ 


পরে সবরকমের কুকর্ম করেন, বাইরে ধাসিক'সেঞ্জে থাকেন । ভর্কালঙ্কার ও 
বিদ্বাবাগীশ নামে ছুই গুরুপুরোহিত যেমন ভণ্ড, তেমনি ধূর্ত :৪ অর্থলোভী। 

দ্ধ অজ শিশ্তবুনের শীসাল মাথায় কাঠাল ভেঙে তার। আড়ালে সবরকমের 
কুকম করে দিন কাটান। তর্কালঙ্কার বলছেন, শিষ্যদের সম্পর্কে : 

03158161 00159 175৩1 1160 17 0115 0110. 1759 ০81] 3 
0০৫? 85 1 ৮5 1190 70016 1)0009 20. 10858 11291) 01101 
720015, 010৬ ] 1151) 11780 1017952 25553 ০000011701৩ 11501%60 
17 811 110696 101611101095 ? ৰ , 

এর চেয়ে বেশি বর্বব ম/নুষ পৃথিবীতে কোথাও কোনদিন বাস করত 
বলে মনে হয়না । ওরা আমাদের ভগব।ন বলে, ষেন অন্তান্য মানুষের 
চেয়ে আমাদের বেশি হাঁত-প1 নাক আছে। এই গর্দভের দল ঘতদ্দিন 
এ রকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ততদিন আমাদের স্থবিধ]। 

তর্কালগ্কারের মুখ দিয়ে কুষ্মোহন যে এই কথাগুলি নিজেই বলেছিলেন, ত৷ 
পরিষ্কার বোঝ যায়। 

নিরীহ গৌড় হিন্দু ভদ্রলোক মহাদেব তার পুত্র ব!ণীলালকে বলছেন, 
সখ/জচ্যুত যদ্দি না হতে চাঁও, তাহলে লোকের কাছে বাড়ীতে পাঁনভে।জনের 
বাপার অন্বীকার কর। মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাণীলাল রাজী নয়, অথচ 
বঙ্ধ পিতার অনুরোধ সহজে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব নয়। বাণীলালেব 
মামনে সমস্তা। হল : 


৯ চটি মাধ 855৮৬ হাংা)17 
পিতা, না! সত্য, কোনটা বড় ? 


সত্যের অপলাপ কর! ডিরোজিওর মন্ত্রশিয়া ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধির পক্ষে 
সম্ভব নয়। বাণীলাল তাই বলছেন : 
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না, পিতার ক্রন্দন বা কাকুতি সত্যের চেয়ে বড় নয়। আমি সমস্ত 
ছুঃখ মাচ্ছষের মতন বরণ করব। 


বি্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১১২ 


বাণীলালের চরিত্রে কৃষ্কমোহন 'নিজের জীবনকে চিত্রিত করেছেন । যুক্তি 
সত্যই ষে ইয়ং বেঙ্গলের কাছে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয়, এই কথাই তিনি বলতে 
চেয়েছেন। পিত৷ পরিবার স্সেহ ভালবাসা, সব তার কাছে তুচ্ছ। 

পাসিকিউটেড' নাটকের মধ্যে, উনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাউল 
হিন্দু সমাজের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । গোৌভামির চিত্র, ভণ্ডামির চিত্ত 
ইংরেজী শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার চিত্র, নবাশিশ্ষিত তরুণ সমাজের চিত্র । 

ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত চারিত্রিক উচ্ছংঙ্খলতার মধ্যে যে সত্যটি সবচেয়ে লা 
হয়ে ফুটে উঠেছিল, সে হল স্বাতন্ত্র ও সত্যের মর্ধাদীবোধ। নবজাগ্রত সেঃ 
বোধশক্তির কাছে সাময়িকভাবে এঁতিহাবোৌধ, সামাজিক "ও পারিবাপ্রিব 
কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, সব তখন তলিয়ে গিয়েছিল। ভাঁঙ-ভাও রবে সমা' 
মুখর হয়ে উঠেছিল । ভগ্রন্তূপের মধ্যে নবযুগের “হিউম্যানিজমের একরছে 
দু'টি ফুল ফুটে উঠল, আত্মন্বাতস্থ্যবোৌধ এবং বিচারসহ সতোর শ্রেষ্ঠত্ববোব 
সমাজের পক্ষিল পবিবেশে এ যেন দু'টি সগ্য-ফোটা পদ্মফুল । 


দীর্ঘ বারো বছর ঈশ্বরচন্ত্রেব ছাত্রজীবন কলক।তা শহরের এই সামাঞ্িন 
পরিবেশের মধ্যে কেটেছে । সত্যের সঙ্গে সংক্কাবের সংগ্রামে, তিনি সংস্ক 
কলেজের গবাক্ষ দিয়ে, গোলদীঘি ও ঠনঠনিক়ার দিকে চেয়ে, বাংলাব ত৭ 
সৈনিকদের, হাসিমুখে নিভাকচিত্তে সমস্ত নির্যাতন বরণ করতে দেখেছেন 
বড়বাজারে দয়েহাটার নির্জন ঘরে বসে, সংস্কৃত বাঁকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য 
দর্শনের পাঠ অভ্যাম করতে করতে, বেকন, হিউম, টম পেইন পড়া ইংরেছ: 
শিক্ষিত এই তরুণদের উচ্ছংক্খলতার নান। কাহিনী শুনেছেন তিনি ভা 
পিতার কাছে । 

পিতৃমাতৃগতপ্রাণ ঈশ্বরচন্েব পক্ষে বাণীলালদের “/ 7৪075 ড6া5/' 
[100)” কথার প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয্স সেদিন উপলব্ধি কর! সম্ভব হয়নি | 

সত্যেব সংগ্রামে যিনি শত বাণীলালের শক্তি নিয়ে সমাজ-রণাঙ্গনৈ অবতী: 
হয়েছিলেন, তিনি সেদিন অস্তত বুঝতে পারেননি যে রুফমোহনের এই 
বাণীলালের এ-উক্তির অর্থ কি? 


৩০৪ গ্িঠামডও 01155 81706 3001651 01882 0093 01 (0001). 


হাতজীবনের সমাজচিত্র ২১৩ 


কিশোর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মনের তটে সেদিন" অসংখ্য প্রশ্ন ঢেউয়ের পর 
ঢুউয়ের মতন আছড়ে পড়েছিল। সব প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পাননি । 
থে বয়সও হয়নি তার। বিদ্যা বুদ্ধি মন, সবই অপরিণত । তবু নির্মল 
কশোরচিত্ত প্রাচীন ও নবীনেন সংঘাভে সেদিন গভীরভাবে আলোডিত 
হয়েছিল বলে মনে হয়। 


১৮৩০-৩২ সালের এই সব ঘটনা-বিপর্যয়ের ফলে হিন্দু মাছের কর্ণধারৰা 
বশ চিস্তিত হয়ে পডেন। নান। পত্রিকায় হিন্দু কলেজের শিক্ষ।-পদ্ধতির তীব্র 
'মলে।চনার ফলে তাঁবা অনেকেই নিজেদের ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে দেন। 
৮৩১ সাঁলেব ২৬ এপ্রিল, “সমাচারচন্দ্রিকা' লেখেন : 


আমরা শুনিয়াছি ৪৫” কিতব। ৪০ জন বালক এ কলেজে পাঠার্থে 
আসিত এক্ষণে প্রায় ছুই শত বালক কলেজ ত্য।গ করিযাছে অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের! ইহাঁব কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলই জানিতে পারিবেন । 
পরিত্যাগি ছুই শত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সম্থান অনেক আমরা 
সে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই কিন্ত জনবব হইয়াছে যে শ্রীযুত 
বাবু গোঁপীমোহন দেব শ্রীযৃত বাৰু হবিমোহন ঠাকুর 'ও 'শ্রীযুত বাবু 
নবীনরুষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযৃত বাবু আঁশ্বুতোষ দেব, প্রভৃতি অনেক প্রধান 
লোক বাঁলকিগকে কালেঞ্জে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ". 


জনরব সম্পূর্ণ সত্য কিন! বল! যায় না। আংশিক সত্য হলেও, পরিষার 
বাঝা যায়, সন্ত্রাম্ত পরিবারের অনেকে তাদের সন্তানদের কলেজে যাওয়া বন্ধ 
₹বেছিলেন। দ্সমাচাঁরচন্দ্রিকা'্র সংবাদ যদি সত্য হয় এবং ৪৬০ জন ছাত্রের 
ধধ্যে যদি প্রায় ছু'শ ছাত্র কলেজ ত্যাগ করে থাকে, তাহলে ভিরোজিওর 
শস ইয়ং বেঙ্গল দলের আন্দোলনের আঘাত হিন্দু কলেজে যে কত গপ্রচগুভাবে 
লেগেছিল, তা সহজেই অন্মান করা যায়। 

সংস্কত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে বসে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু কলেজের ভাঙন 
বয়, সমাজেরও ভাঙ1-গড়। দেখেছিলেন । 
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কলেজের অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ধনিক সন্ত্রান্ত হিন্দু। 
কলেজের ভবিষ্যতের কথ! তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন । সকলে মিলে সমস্থ 
দোষ শিক্ষক ডিরোজিওর স্বন্ধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন । ১৮৩১ সাঁলেন 
২৩ এপ্রিল কলেজের অধ্যক্ষরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ডিরোজিওর আচনণ 
ও ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রবল 
মতভেদ হয়। উইলসন, হেয়ার, শ্রীরুষ্ণ সিংহ ডিরোজিওকে পদচাত কবান 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অবশেষে কলেজের স্বার্থে ডিরোজিওকে 
বরখান্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।” কলেজের অন্যতম পরিচালক হোবেদ 
হেম্যান উইলসন যে অভিযোগপত্র ডিরোজিওকে পাঠান, তার উত্তরে তিনি 
ঘা] লেখেন তার মর্ম এই : 


আঁঘি যে পদ্ধতিতে শিক্ষা! দিই তাতে ষদি কলেজের ছাত্রদের প্রচলিত 
ধর্মবিশ্বাস টলে থাকে, তাঁর জন্য আমি দীয়ী নই । ছাত্রদের মনে কোন 
বিশ্বীন বা বদ্ধ ধাবণ! প্রতিষ্ঠিত করা আমার সাঁধনাতীত | যদি 
কয়েকজনের নান্তিকতাব জন্য আমি অপবাধী গণা হয়ে থাকি, তাহলে 
অন্তান্ত সকলেব আস্তিকতাব জন্যও যা কিছু কৃতিত্ব তা আমারই প্রাপা 
বলতে হয়। বিশ্বাস ককন, সাধারণত কোন নগণ্য বিষয় সম্বন্ধে ও 
আমি. কোন হ্থুনিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করি না। সব বিষয় সম্বন্ধে 
আমান মনে যে প্রশ্থ, যে অনিশ্চয়ত। ও সংশয়ভাব আছে, তাছে 
কোনরকম গৌঁড়ামির আহি প্রশ্রয় দিতে পাবি ন।। আমি কখন এমন 
কথা বলতে পারি না৷ যে “এটা ঠিক, আর ওটা ঠিক নয়” । 


উত্তরে কোন ফল হয়নি । ডিরোজিওকে শেষ পর্যন্ত কলেজ ছাডতে হয়েছিল৷ 
কলেজের ছাত্ররা কোঁন বিদাঁয়সভার আয়োজন করে তাব প্রতি সেদিন 
অদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার কোন স্থযোগ পায়নি। শ্লানমুখে, মাথান্থেট করে, 
নবীন বাংলার অন্যতম দীক্ষা্ুরু তার শিক্ষায়তন থেকে সেদিন বিদায় নিতে 
বাধ্য হয়েছিলেন । | 

গোলদীঘির এই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গদে সভার সমারোহ না হলেও, ছাত্রদেং 
মধো নিশ্চয় সেদিন চাঁঞ্ল্যের হ্য্টি হয়েছিল । শিক্ষক ডিরোজিওর প্রসঙ্গ 
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গকলের মুখে মুখে শোন। গিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের প্রাঙ্ণণ 
একই ছিল। গঙ্গাধর তর্কবাগীশের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র ডিবোজিওকে চোঁখের 
দেখা দেখেছিলেন নিশ্চয়। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের উপর দ্দিয়ে যে 
বাড বয়ে গিয়েছিল সেদিন তাও তিনি আগাগোড। দেখেছিলেন । 

কলেজ ছাড়বার কয়েক মাস পরে, ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিবো- 
জ্িওর অকালমৃত্যু হল । 

এদ্দিকে, ১৮৩০ সালের ছ্িতীয়ভাগে, আলেকজাগ্ডার ডাফ সাহেব 
কলকাতায় পৌছবার পরে, হিন্দুধর্মবিবোধী আন্দৌলন যখন প্রবল হয়ে উঠল 
এবং ধর্মাস্তবের সমন্তা সামাজিক সক্কটরূপে দেখ। দিল, তখন রামমোহন রায় 
বিলাতঘাত্রা করলেন ( ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ )। 

বাংলার এক এঁতিহাসিক যুগসদ্ধিক্ষণে, সংস্কাব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
নেতৃত্ব ত্যাগ কবে বামযোহন রায় বিলাত খাত্রা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে 
রামমোহনের মৃত্যু হল বিদেশে ( ১৮৩৩, ২৭ ডিসেম্বর )। 

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমাজবক্ষে ইয়ং বেঙ্গল দল কাগারীহীন অবস্থায় 
অসহায়ের মতন নিক্ষিপ্ঠ হলেন। শক্তিশালী ধর্মসভাপস্থীদের বিরুদ্ধে তারা 
এই অসহায় অবস্থায়, দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করেছেন । সেই সংগ্রামে তাদের 
একমাত্র শক্তি ছিল অবিচলিত আদর্শাশ্লরাগ ও অপরাজেয় সত্যনিষ্ঠা । 
ঈশ্বরচন্দ্র তার সমস্ত উত্থান-পতন স্বচক্ষে দেখেছিলেন । 


কৃষ্ণমোহন যখন বিবাহ করেন ভ্ঞখন তার বয়স পনের-যোল বছর এবং 
তার বালিকাবধূ বিন্দুবাসিনীর বয়স ছ'বছর। যখন তিনি খরস্টধর্মে দীক্ষা 
নেন, তখন তার স্ত্রীর বয়স ন-দশ বছর মাত্র । ধর্মান্তরিত হয়ে তাকে উভয়- 
সন্ধটে পড়তে হয়। পারিবারিক জীবন থেকে তিনি ঘখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে 
বাধ্য হন, তখন সামফ্মিকভাবে তাকে এই বালিকাবধুর সংসর্গও কিছুদিনের 
জন্য ত্যাগ করতে হয়। , 

ডিরোজিও ও রামমোহনের মৃত্যুর পরে ইয়ং বেঙ্গলের তরী ঘখন ঘৃধিবাত্যায় 
সমাজবক্ষে টলটলায়মাঁন, ক্লুমোহন ও-তার কয়েকজন তরুণ বন্ধু যখন তার 
কাগ্ারী, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যশ্রেণীতে জয়গোপাঁল তর্কালক্কারের ছাত্র । 
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বাংলার নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণরা! যখন বেকন, লক, হিউম, ভলটেয়ার, 
টম পেইন পড়ছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র তার প্রিয় অধ্যাপকের কাছে রঘুবংশ, 
কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুস্তল। ইত্যাদি সাহিত্য-রসভীগ্ডার আন্বাদন করছেন। 
তখন তার বয়ঃসদ্ধিক্ষণ । 

এই লময় ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। রাজীব গ্রামের আনন্দচন্ত 
অধিকারী প্রথমে. বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে যান। তার যাত্রার দল ছিল 
বলে সকলে তাকে "অধিকারী বলত। যাত্রার দলের অধিকারীরা তখন 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন ররতেম। আনন্দচন্দ্র ধনিক ছিলেন, তার বড় কোঠ৷ বাড 
ছিল। ব্রান্ষণসস্তান, কলকাতা শহরে লেখাঁপড়। শিখছে শুনে তিনি পাশ্র- 
নির্বাচন করতে এসেছিলেন। কিন্তু বীরসিংহের ভাবী জামাতাঁর পর্ণকুট'র 
দেখে তার মন উঠল না। ঈশ্বরচন্দ্রও যাত্রার দলের অধিকারীর কন্যা বিবাহ 
করতে সম্মত হলেন না। বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। পরে জগন্নাথপুবের 
চৌধুরীবাড়ী বিবাহ স্থির হল, কিন্তু তাও শেষ পধস্ত ঘটে উঠল না। 
অবশেষে ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী পণ্ডিতবংশের শক্রত্ন ভট্টাচাধ একদিন বীর- 
সিংহ গ্রামে ঠাকুরদাসের গৃহে এসে বললেন: “ঈশ্বর শুনছি নাকি বিদ্বান 
হয়েছে, কলকাতার কলেজে লেখাপড়া শিখছে । তাঁই ভাবছি, সৎপাত্রে 
কন্তাদ্দান করব ভট্রাচাধ মহাশয় কোষ্ঠী গণনা! করে দেখেছেন, তার 
কম্যাটি খুবই গ্ুলক্ষণা। বিবাহের কোন অন্তরায় নেই। 

ক্ষীর্পাই গ্রামের শক্রন্ন ভট্রাচাঁধের কনা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের 
বিবাহ হল। তার বয়স তখন বছর ,চোদ্দ হবে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, 
পান্কি চড়ে, ক্ষীরপাই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র তীর বালিকাবধূ দিনময়ীকে নিয়ে 
বীরসিংহে এলেন । 

ছাঁত্রজীবনেই ইশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন ও বিবাহ হয়ে গেল। 


] 


এদিকে বাইরের সামাজিক আলোড়ন' ক্রমে পত্র-পত্রিকার আলোচন। 
ও সভা-সমিতির বৈঠকী বিতর্কে পরিণত হল। সামাজিক জীবনের নান।- 
বিধ সমস্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, স্বাধীনভাবে তর্কবিতর্ক ও আঁল!প- 
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আলোচনা করার তাগিদ থেকেই সভা-সমিতির বিকাশ হয়। বাংলার 
মমাজ-জীবনে এই ধরনের অবাধ আলোচনাব সভা-সমিতি সম্পূণ নতুন 
প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগের সমাজে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের জীবনের 
ধধাধর| প্রয়োজন ও সমস্তার তখন চিরাচরিত পদ্ধতিতেই সমাধান করা 
হত। স্বাধীন আলাপ-আলোচনার তাগিদও ছিল না তখন, স্বাধীনতাও 
ছিল না। নতুন সামাজিক পরিবেশে সেই তাগিদ এল, স্বাঁধীনতাও পাঁওয়। 
গেল। সভা-সমিতির প্রাচুখ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাব প্রকাশ হল । সাাদগিক 
আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হল এই সভা-লমিতিগ্রলি। ঈশ্বরচন্দ্র 
ছাত্রজীবনেই এমন কতকগুলি সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হল, বাংলাধ সামজিক 
৪ সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যাঁর গুরুত্ব অনন্বীকাধ | নঈশ্ববচন্দ্রের ছাত্রজীবনকে 
বাংলার সম্ভাসমিতির এই স্বর্ণযুগ বল। চলে। এই সময়ক।র বনু সভা- 
মযিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুল : 


আংলো-ইঙিয়ান হিন্দু আসোসিয়েশন ( ১৮৩০) 
জ্ঞানসন্দীপন সভা ( ১৮৩০) 

সর্বতত্বদীপিকা সভ। ( ১৮৩২ ) 

সাধারণ জ্।নোপাজিক সভা ( ১৮৩৮ ) 
তত্ববোধিনী সভা ( ১৮৩৯) 


সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সমাঁজ শিক্ষা অর্থনীতি ইতাদ এমন কোন 
যুগোপযোগী বিষয় ছিল না, যা নিয়ে এই সব সভা-সমিতিতে আলোচন। ন! 
হত। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের এই আলোচনামুখর পরিবেশে ঈশ্বরচঞ্দ্রের 
ছাত্রজীবন কেটেছে । কিশোর বালক থেকে তিনি যুক্তিবাদী যুবক হয়ে 
উঠেছেন। 

আরও একটি কথ! এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার । মমাঁজ শিন্ষ। প্রভৃতি 
যে সব বিষয় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাবু কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম 
করেছিলেন, সংস্কারের যে সব সমস্তা তার কাঁছে সবচেয়ে গুরুতররূপে দেখা 
দিয়েছিল, তার সবগুলিই তাঁর ছাত্রজীবনে, ইন্্ং বেঙ্গলের আন্দোলনের ও 
আলোচনার মধ্য দিয়ে সকলের কাছে প্রধান বিচাধ ও বিবেচ্য বিষয় হুয়ে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২১৮ 


উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তার কর্মজীবনের সমস্ত প্রেরণা তার ছাত্রজীবনের 
সামাজিক আন্দোলনের ধারার ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন । হঠাৎ ব্যক্তিগত 
জীবনের কোন ঘটনায় বিচলিত হয়ে, অথব। মাতৃভক্তি বা পিতৃভক্তিব 
প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সমাঙ্গসংস্কারের আন্দোলনে অবতীর্ণ হননি: 
সেরকম কোঁন উপকথা বা কিংবদন্তী রচনা করে, তাই দিয়ে তার বিরাট 
কর্মজীবনের উৎস-সন্ধানে যাত্রা কর! অর্থহীন ও যুক্তিহীন । 

সমাজ-জীবনের ইতিহাস বা সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসও তা নয়। 
সমাজ-জীবনে কোন সমস্ত ও প্রয়োজন যখন এতিহাঁসিক মর্যাদা নিয়ে, অন্তর 
সবচেয়ে সচেতন একশ্রেণীর লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের প্রাণকেন্ত্ 
ষখন তাই নিষ্ষে, যত মৃুমন্দ ভাবেই হোক, স্পন্দিত হতে থাঁকে, তখন সেই 
সমাজেব ভিতর থেকেই শক্তিমান, 'প্রতিভাবান, দূরদরশর ও সৎসাহসী পুকষবা 
সংস্কারকেব ৰপে আবিভূত্ত হন। দম্ভবামি যুগে যুগে" কথার এঁতিহাসিক 
ও সামাঙ্গিক অর্থও তাই । 

মানবসমাজে যুগে যুগে যত যুগপুরুষ জন্মেছেন, তাদের কর্মময় জীবনের 
সবপ্রধান উৎস লোকসমাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরও তার ব্যতিক্রম ন'ন। 

বাইরের আন্দোলনের একটি অভি প্রবল তরঙ্গোচ্্াস ঘখন পাব্রিবাবিক 
জীবনের ন্থস্থির ভিন্তিকে পধন্ত সজোরে নাড1 দিয়ে, সবেমাত্র সামস্সিকভাবে 
প্রশমিত হয়েছে এবং একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি, তপন গোলদীঘিবু বিদ্যাঁলয়েন 
প্রাচীরঘের। প্রাঙ্গণ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বাইবের সমাজের মুক্ত অঙ্গনে এসে 
দাড়ালেন। 


4৯4৯ কর্মজীবনের স্থচন। 


লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসে, বাংল! 
নিভাঁগের সেরেস্তাদাবের ( প্রধান পণ্ডিতেব ) পদে নিযুক্ত হলেন। গোঁলদীঘির 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়নেব পর্ব শেষ হবার কষেকদিনেব মধ্যেই লালদীঘির কলেজে 
তিনি চাকরি পেলেন । গোলদীঘির দ্বাদশ বছব ছাত্রজীবনের পর, কর্মজীবনের 
শুরু হল লালদীঘিতে । ৃ 
লালদীঘির পবিপার্খ তখন কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে একজন বিদেশী প্রত্যক্ষ 
দশ যা লিখেছেন তাঁর মর্ম এই :১ | 
ট্যাঙ্ক ক্কয়াবের উত্তরদিকে হল রাইটার্স বিল্ডিং নামে হন্দব সারবন্দী 
গৃহশ্রেণী। দক্ষিণদিকে হল পাবলিক এক্সচেঞ্জ এবং কযম্নেকটি সদাগরী 
আপিস, পশ্চিমদিকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কাস্টম হাউস এবং পুবদিকে 
“বেঙ্গল ক্লাব হাউস” ও “ম্যুর হিকি আযাওড কোম্পানী'র নিলামঘর | 
এদেশী লোকের! ট্যাঙ্ক স্বয়ার অঞ্চলকে লালদীঘি বলে। লালদীঘির 
দক্ষিণে হেশ্িংসের একটি মর্মুর মতি আছে। ন্বয়ারের পুবদিকে ওল্ড 
কোর্ট হাউস স্ত্রীট। রাইটার্স বিন্ডিং-এ আগে কোম্পানীর রাইটাররা 
থাকতেন। এখন তার একটি অংশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত 
হয়েছে। 


বিছ্াসাগর ও বাঙালী না 


" 2৮৪২-৪৩ সাবের লালানীঘির রণণা | হে দয় থেকে ঈখারচ নিয়মিতভাবে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের কথা । 


নবধুগের বাংলার ইতিহাসে ফো্ উইলিয়ম কলেজ একটি আলো কন্তচ্ছেন 
মতন দীড়িয়েছিল একদিন | চারিদিকে তখন অন্ধকার ও বিশ্রঙ্ঘল] | বণিকের 
মানদগুটিকে রাতারাতি বাজদণ্ডে পরিণত কবার পথে অন্থরায় অনেক। 
কোন্‌ দিকে, কোন্‌ পথে চলতে হবে, তা নিণণীত হয়নি, অথচ বিদেশী হঠাৎ- 
শাঁসকব! দুর্নীতির জোয়ারে গ।-ভাঁপিয়ে চলেছেন । এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ তাদের দিকনির্য়ের জন্য প্রতিচিত হয়, ১৮০০ সালে। 

বিদ্ভাসাগব যখন সেরেস্তাধাবেব পদে নিযুক্ত হলেন, তখন তাব বয়স বাইশ 
বছর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জের বয়স তখন বিয়াল্লিশ । এতদিন ধরে 
কলেজের হলঘরে ইংবেজ সিবিলিপ্নানদের সঙ্গে এদেশী পশ্তিতদের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় ঘটেছে। পণ্তিত ও মুনশীর! ষে কেবল সিবিলিয়াঁনদের বাংল! ফাসী 
হিন্দী ভাঁষ! শিক্ষা! দিয়েছেন তা নয়, নিজেরাও অনেকে ইংরেজী শিখেছেন । 
কেবল ভাষার বিনিময় ভ্য়নি, ভাবেরও বিনিময হয়েছে । ভারতীয় 'ও 
ইয়োবোপীয় জীবনের ভাবধারা ও সামাজিক আদর্শের আদান-প্রদান হয়েছে। 
কেবল গোল্দীঘিব হিন্দু কলেজে হযনি, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
হয়েছে 1৮. 

যে বাংলা গগ্যভাষাষ আঙ্জ আমব| বিচার-বিতর্ক কবি, সাহিত্য রচন। 
করি, তাবও জন্মস্থান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ । 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাৰব অনেক আগে থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেগ্জে 
পাশ্চাতা ভাবধারার আমদানি আরম্ভ হয়েছে এবং নবযুগেব তরুণ ছাত্রদের 
আগে সেযুগের পণ্ডিতমশাইরা সেই ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন। বাংলা" 
দেশের এই কলকাত। শহবেব লাঁলদীঘির তীরে, সদাগবী পরিবেশের মধো, 
পূর্ব-পশ্চিমের উপহার দেওয়া-নেওয়াব পালা! প্রথম শুরু হয়েছে। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ পর্বে, অপবাহুকাঁলে বলা চলে, বিষ্যাসাগর 
মহাশয় তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার ত্থযোগ পেয়েছিলেন। তা পেলেও, 
হলিডে, সিটন-কার, বিডন প্রমুখ এমন একদল আদশোদ্দীপ্ত সিবিলিয়ানেৰ 


জীবনের শ্ুচনা ২২১ 


ধত্যক্ষ সান্নিধ্যলাঁত তিনি করেছিলেন, ধানের বলিষ্ঠ উদারনীতি ও বিচারবুদ্ধি 
ডাকে বিশেষভীবে কর্মজীবনে অনুপ্রীণিত করেছিল। কর্মজীবনের প্রাবস্তেব 
এই প্রেরণা তীর ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্ণয়ে যে কতকট। অন্তত লাহাষ্য 
করেছিল, তা অস্বীকার কব। যায় না। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন ল্ড ওয়েলেসলি। 
(বভারেণ্ড হাটন তাঁর ওয়েলেসলি-জীবনীব প্রথমেই লিখেছেন :* 
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ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে ওয়েলেলির মতন কৃতী পুরুষ অল্পই ছিলেন । 
ক্লাইভ সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, হেস্টিংস ত| রক্ষা! করেছিলেন, আর ওয়েলেনলি 
তার পাকাপোক্ত ভিত পত্তন করেছিলেন বল! চলে। হাটনের কথা মিথ্য। 
নয়। ওয়েলেসলির মতন দূরদশ ও দৃঢচিত্ত শীঘক, উনিশ শতকের প্রথমাধে, 
আব কেউ এদেশে আসেননি । 

মহীশৃর-বিজ্রয়ী ওয়েলেসলির আভিজাত্যবোধ যেমন দজাগ ছিল, নন্ভর 
তেমনি উঁচু ছিল। উপেক্ষিত বণিকের স্তর থেকে তিনি ইংরেজদের প্ররুত 
খানকের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং করেছিলেনও | উইলিয়ম হিকি 
তার স্বতিকথায় লিখেছেন যে, ওয়েলেসলি যে রকম বিলানিতার মধ্যে বাস 
করুতেন তা! কল্পনাতীত । তার আসবাবপত্র, উৎসব, খানাপিনা, ভোজসভা, 
চালচলনের জমক দেখে কলকাতার লোক স্তভিত হয়ে যেত। সর্বব্যাপারে 
যেমন তিনি রাজকীয় চালে চর্লতেন, তেমনি রাজকীয় ভঙ্গিতে চিন্তাও 
করতেন। মধ্যযুগের নোংরা অবিন্যন্ত বন্দর-নগর থেকে, কলকাতা! শহরকে 
আধুনিক মহানগরে রূপাস্তরিত করার পরিকল্পন! তিনিই করেছিলেন । ব্রিটিশ 
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শাসকদের নতুন রাজধানীর আনিজাত্য ও স্বাতঙ্্্য কলকাতা৷ শহরের বাইরেব 
রূপের মধ্যে ফুটে উঠুক, এই ছিল তাঁর কাম্য । কলকাতায় রাস্তাঘাট, ড্রেন, 
স্কয়ার ও নতুন নতুন গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা তিনিই করেন। অভিজাত 
মহানগরের কেন্ত্রস্থলে থাকবে ভাঁরতের বড়লাট বাহাছরের প্রাসাদতুলা 
অট্টালিকা । এও ওয়েলেসলির পরিকল্পনা । তার জন্য পুরনে! গবর্শমেণ্ট 
হাউস ভেঙে, ত'র সঙ্গে কাউন্সিল হাউস এবং আরও যোলখাঁনা প্রাইভেট 
ম্যানসান দখল করে ( সব ক”টি নতুন গৃহ, পাঁচ বছরের বেখি তৈরি হয়নি ) 
সেগুলি সব ধূলিসাৎ কবে দিয়ে নতুন লাট সাহেবের অষ্রালিক। নির্মাণ কর।র 
পরিকল্পনা করেন ওয়েলেসলি ।” পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বিশাল প্রশস্ত 
উদ্যান ও ক্বয়ারের মধো 'লাটসাঁহেবের বাড়ী” কলকাতা শহরের হাজব 
হাজার অট্রালিকাঁব সভায় সভাপতির মতন বিরাঁজ করবে । তবেই তে! 
ইংরেজ শাসকের মধাদা বজায় থাকবে । ওয়েলেসলির সব পরিকল্পনাই ছিল 
এইরকম রাজকীয় পৰিকল্পন। । 

রাঁজকীয় হলেও, অথবা মধ্যযুগের মতন জমকবহুল হলেও, ওয়েলেসলিব 
চিন্তাধারার মধ্যে ষে প্রশন্তত] ছিল, শিক্ষা ও সমাঁজ-সংস্বারের ক্ষেত্রে তাব 
প্রয়োগের ফলাফল একদিক থেকে ভালই হয়েছিল। হাটন তাই মন্তুধা 
করেছেন : 018 015০5 1018 1019 10801719901796 11) 9130910911017161 23 
(195 20110005 ৬/10101) ৬/61159169 23511)20 (05/8103 1000110 ৬/019, 1116 
8105 ৪110 1581101110.8 ' কেবল লাটপ্রাসাদ নয়, কলকাতা মহানগরে ঠিক 
অক্সফোর্ড কেন্বি-জ বিশ্ববিষ্ঠালয়েব মতন একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করতে হবে. 
এও তীর পরিকল্পনা ছিল। এই বিস্যায়তনে নতুন ইংরেজ সিবিলিয়ানবা 
এদেশের ভাষা, সাহিত্য, লোকাচাব, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষ। 
করবেন । শিক্ষা দেবেন এদেশের পণ্ডিতরা। এইভাবে শিক্ষা পেলে তার! 
শাসনযোগ্যত! অর্জন করবেন। তা৷ না! হলে তরুণ বয়সে স্বদেশ ( ইংলও 
থেকে কেবল কয়েকটি বাণিজ্যের সুত্র মুখস্থ করে এসে, সদাগরী সন্কীর্ণ মনোবৃতি 
নিয়ে অন্য দেশের শাঁসক হওয়া যায় না।' শিক্ষার অভাবে তাঁরা উচ্ছত্খল, 
স্বেচ্ছাচারী ও অনুদার হতে বাধ্য হন। দেশের লোক তাদের শ্রদ্ধা করতে 
পারে না। ইংরেজ শাসকরা এখন আর কোম্পানীর আমলের বণিকমের 
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এজেন্ট নন, তারা ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি'। ইংরেজদের শিক্ষার্দীক্ষা, 
বস্কতি ও জাতীয় এঁতিহের ধারক ও বাহক যদি তারা না হতে পারেন, 
চাঁহলে “সাত সমুদ্দংর তের নদী" পার হয়ে এসে, পরদেশ শাসন করার কোন 
মধিকাঁর তাদের নেই । যে দেশ শাসন করতে হবে, সে-দেশের ভাষা, সাহিত্য, 
দংস্কতি ও সমাঁজ-জীবন সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । তাঁর জগ্থা 
একটি বিগ্যায়তন স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে এদেশের পণ্ডিতর| ভাবী 
বেজ শাসকদের শিক্ষা দেবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের এই সব সবিস্তারে 
নিয়ে ওয়েলেসলি একটি “নোট” পাঠান ( ১০ জুলাই, ১৮০” )। কলেজের 
₹1ভ আরম্ত হয় ১৮০০ সালের ২৪ নবেম্বর থেকে |« 

ওয়েলেসলির ইচ্ছ। ছিল, অক্সফোর্ড-কেম্বি_জের মতন একটি আবাসিক 
বছ্যায়তন স্থাপন করা । সেই উদ্দেশ্টে তিনি গার্ডেনরীচ অঞ্চলে পাচখানি 
ভাল বাগানবাড়ী কিনেছিলেন এবং নতুন করে গৃহনিাণের পরিকল্পনাও 
করেছিলেন। যতদিন তা! না হয়, ততদিনের জন্য মধ্য কলকাতা য় ম্যাকভোনান্ড 
বামে একজন ড্যান্সিংমাস্টারের প্রকাণ্ড অদ্রালিকা ( পাবলিক এক্সচেঞ্জ ) তিনি 
লীজ নেন।* পরে রাইটার্ম বিম্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থানাস্রিত হয় 
এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পোৌঁষকতাঁর অভাবে গার্ডেনরীচের পরিকল্পন। 
ত।গ করতে হয়। অক্সফোঁ্ড-কেশ্বি জের আদর্শে পেট্রন, ভিজিটার, প্রোভোস্ট 
প্রভৃতি নিযুক্ত হন। আরা ফার্সী হিনুস্থানী ও বাংল! ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা 
দেবার জন্য এদেশী অনেক পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হন। বাংল| বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক নিধুক্ত হন পাঁদ্রি উইলিয়ম কেরী। প্রধান পণ্ডিত মুত্য্রয় 
বিদ্যালঙ্কার, দ্বিতীয় পঞ্ডিত রামনাঁথ বাচম্পতি, এবং সহকারী পণ্ডিত শ্রীপতি 
রায়, আনন্দচন্জ্র শর্মা, রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালগ্কার, 
পদ্মলোচন চুড়ামণি, বামরাম বন্থ । পণ্ডিতদের মাসিক বেতনও তখনকার দিনের 
বিচারে ভালই ছিল। প্রধান পপ্তিত মৃত্যুপ্ধয়ের বেতন ছিল মালিক ২০০ 
দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথের ১০০২ । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তথন স্বণযুগ । 

বিদ্যাসাগরের আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এ-অবস্থা ছিল না। তখন 
তার দ্ীনাবস্থা। গোড়া! থেকেই কোম্পানীর বণিকবুদ্ধিসর্বন্ষ ডিরেক্টর! 
ওয়েলেসলির এই শিক্ষার্দীক্ষার সাড়ষ্বর আয়োজনকে স্থনজরে দেখেননি । 
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কলেজের কাজ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই, ১৮০২ সালের ২৭ জাচচয়ারীর 
একটি পত্রে তাঁরা কলেজ বন্ধ করে দিতে বলেন। পঞ্জ পেয়ে ওয়েলেসলি ক্ষন 
হন বটে, কিন্তু কলেজ বন্ধ না করে পত্রোত্তরে আবার তার আবশ্তকতার কথা 

উল্লেখ করেন। বিলাতের ইত্ডিয়। আফিসে”র দলিলপত্রের মধ্যে একটি: 
এতিহাসিক পত্র আছে এই শিরোনামে : ৭৮7. 17588117875 09055810015 

01) 1,010 ৬1611551555 1)1000 1918901%5 10 076 €0116926 ৪ 15011 

ড/1111570. ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করে হেগ্টিংস ঘা মন্তব্য করেন তার 

মর্ম এই 


প্রায় বছর পয়ত্রিখ আগে আমি এ-বিষয়ে একটি পরিকল্পনা খসড। 
করি। তাতে আমি প্রস্তাব করি যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একট 
ফারসী অধ্যাপকেব পদ স্থ্টি কর! হোক এবং ফাঁসী শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হোক। প্রস্তাবটি মুদ্রিত করে আমি কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পাঠাই। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বগাঁয় ডক্টর 
জনসন বলেন যে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি অন্যান্ত সব ব্যবস্থা কবে 
দেবেন। কিন্তু তা হয় না এবং প্রস্তাবটিকে চাপ। দিয়ে দেওয়। হয়। 
একথা বলার উদ্দেশ্ট এই যে, হঠাৎ আমি কোন সাময়িক ইচ্ছার বশে 
লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করছি না। এ-সম্বদ্ষে দীর্ঘকাল ধবে 
আমি নিজেও চিস্ত। করেছি এবং ওয়েলেসলির প্রস্তাব আমি সর্বাস্তঃকবণে 
সমর্থন করি। তাঁর প্রস্তাব আরও বিস্তৃত এবং তিনি বাংলাদেশে এই 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। এনিক দিয়েও তার বক্তব্য আমি যুক্তিসঙ্গত 
ও প্রশিধেয় মনে করি। 


ওয়েলেসলির নিজের যুক্তি এবং তাঁর সমর্থকদের যুক্তির চাপে কোম্পানীর 
কর্তার তাদের পূর্ত সংশোধন করে, ১৮০৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর জানান ঘে, 
কলেজ রাখা হোঁক, কিন্তু মার্রাজ ও বোস্বাইয়ের রাইটারদের জন্য নয়, কেবল 
বাংলাদেশের বাইটারদের জন্ত রাখা হোক'। ১৮০৭ সাল থেকে তাই করা! হয়, 
প্রোভোস্ট, ভাইস-প্রোভোস্টের পদ তুলে দেওয়া হয়, পত্ডিত-মুনশীদের সংখ্যাও 
অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। কলেজের পূর্বপ্রীধান্ত তাতে রীতিমত ক্ষু হয়। 
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এব মধ্যে আবার ১৮*৬ মালের ২১ মে কোম্পানীর ডিবেক্টবরা জানান ঘে 
হেলিষেরিতে তার! সিধিলিয়ানদের শিক্ষার জন্ত একটি কলেজ স্থাপনের স্বল্প 
করেছেন এবং সেখানে কেবল ইয়োরোপীক়্ বিদ্যা! নয়, প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষ। ভারা 
শিক্ষা করবেন । তবে হয়ত হেলিবেরি কলেজে তাদের প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষাশিক্ষা 
বম্পূর্ণ হবে না এবং তার জন্ত তাদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরও কিছুদিন 
পক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। যথাসম্ভব স্বপ্পব্যয়ে সেই উদ্দেশ্তে কলেজের 
কাঁজ চালাতে হবে । হেলিবেরির 'এই কলেজ স্থাপিত হবার পর স্বভাবতই 
কার্ট উইলিয়ম কলেজের গুকত্ব অনেক কমে যায়। উইলিয়ম বেটিক্কের 
মামলে কলেজের কাঁজকর্ম আরও সন্কৃচিত হয়। একজন সেক্রেটারী, 
তনজন পরীক্ষক ও কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ও মুনশী ছাড1 বাকি সব অধাঁপক 
৪ তাদের সহকারীদের কর্মচ্যুত কর হয়। 

১৮৪১-৪২ সালে বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! 
বভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন, তখন নতুন নিয়মকান্ন প্রবর্তন 
করে কলেজের কাজ আরও সঙ্কৃচিত কর! হয়। ১৮৪১ সালের ২৩ জুন এই 
'নয়মাবলী প্রবতিত হয় ( [২0155 2170 2২5৪1800113 01 00৩ €0011586 ০1 
0 ৬1112191841 )। বিগ্ভানাগর তার ছ" মাম পরে কলেজে যোগদান 
করেন। কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রার দিকে আরও সতর্ক দৃষ্টি 
দেবার জন্য সেক্রেটারীকে অনুরোধ কর! হয়। সেক্রেটারীর সম্মতি ও 
অন্গমোঁদন ভিন্ন ছাত্ররা কলেজগৃহের বাইরে কোন স্থানে বাস করতে পারবেন 
না। অকর্মণ্য ও অলস ছাত্রদের ষত ,শীদ্র সম্ভব দেশে ফিরে যেতে হবে। 
একবছরের মধ্যে কোন ছাত্র যর্দি ছু”টি ভাঁষ৷ শিখতে না পারেন, ভাহলে আলম্য 
না অক্ষমতা, কি কারণে তিনি তা পারেননি, সেক্রেটারী সে-বিষয়ে তান্ত 
করবেন ৷ আলম্তের জন্য হলে তৎক্ষণাঁৎ সেই ছাত্রকে স্বদেশে পাঠাবার বাবস্থা, 
কবতে হবে। আর অক্ষমতার জন্য হলে তাকে আরও তিন মাস সময় দেওয়] 
হবে। যদ্দি তার মধ্যেও তিনি শিখতে না পারেন, তাহলে দেশে ফিরে যেতে 
হবে। ১৮৪২ সালের ২০ জুলাই থেকে, বাংল! ও ফার্সী শিক্ষার বদলে বাংল 
ও উদ্ছভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই নতুন, 
পরিবেশে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হয়। 


১৫ 
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কলেজের পরিবেশের ও সিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন 
সম্বদ্ধে সমসাময়িক কোন সমালোচক “ক্যালকাটা রিভিউ' € ১৮৪৬ সালে) 
পত্রিকায় ঘা লেখেন তার মর্ম এই :৮ 
কলেজের কেবল নামটিই আছে এখন, আর কিছুই নেই। তার লঙ্গা, 
তার শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ, ত্রিশ বছর আগে যা ছিল, এখন আর 
তা নেই। “পিবিলিয়ান ছাত্রদের মনোবৃত্তির বা জীবনযাত্রার একটা যে 
মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়েছে, তা নয়। খেলো্সাড়, পড়,য়া ও সের 
জেন্টলম্যান হবার বাসনা এখনও তাদের উগ্র। ভতন্ক-শিকার ও বাধ- 
শিকারে কৃতিত্ব দেখানো! এখনও তাদের প্রধান লক্ষ্য । মাথায় গবর্ণমেণ্টেব 
সরকারী নিয়ম-কান্ঠন ছাড়া আর কোন বস্তর স্থান নেই। লেখাপড়া 
গোৌঁণ ব্যাপার । এখনও চৌরঙ্গীর সালৌতে তাদের দৈনন্দিন জীবনের 
বেশির ভাগ সময় কেটে যাঁয়। তবে আগেকার সিবিলিয়ান ছাত্রদেব 
সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এই যে, বিলাসিতার বহর তাঁদের অনেক কম, এবং 
তার কারণ আধিক। এখনও যে তার! খণগ্রস্ত হন না, তা নয়। তবে 
আগে খণের বহর লাখ টাঁকা পযন্ত ছাড়িয়ে যেত, এখন সেটা পাঁচ 
হাঁজারে এসে দাড়িয়েছে । 


বিদ্বাসাগর” উপাধি পেয়ে ঈশ্বরচন্ত্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করেছেন। 
তার কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারী হচাকরিও পেলেন । পিতা ঠাকুরদীসের 
মনে সেদিন যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তা কেউ জানে না। না৷ জানলেও 
বোঝা যায়। বাগবাজারের সিংহ মহাশয়ের বাঁড়ী বসে একদিন আট বছরের 
বালক ঈশ্ববচন্দ্রের শিক্ষা! নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। দরিত্র অসহাঁকস পিতার 
পুত্রটকে তার আত্মীয়-স্বজন এমন কোন শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, বাইরের 
নির্মম জগতে ধার বিনিময়-মূল্য আছে, যার দৌলতে সহজে কোন সাহেবের হৌসে 
চাকরি পাঁওয়া।ঘায়। সে-বিদ্ঠ। সেদিন ইংরেজী-বিষ্যা| হলেই চলত । ঠীাকুরদাসেব 
ইচ্ছা! ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেন এবং অধ্যাপন! করে ব্রা্গণ 
পণ্ডিতবংশের সম্ভানের কর্তবা পালন করেন। স্বপ্রবিলাধী তিনি ছিলেন না, 
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টার পুত্রও ছিলেন না। ভাল চাকরি কারে ঈশ্বর তীর সংসার শ্বচ্ছন্দে 
প্রতিপালন করবে, এরকম কোন বাঁসনা কোনদিন তার মনে বান! বাধেনি। 
তবু যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র সসম্মানে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হলেন, সেদিন নিশ্চন 
ঠাকুর্দাদের মন খুশিতে ভরে উঠেছিল। শহর থেকে দুরে বীরসিংহ গ্রামেও 
এই আনন্েক্স বার্তা রটে গিয়েছিল । 

পিতা ছিলেন মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরিজীবী । “সারা দিন টাক 
আদায় কবে ঘুরে ঘুরে, ত্রিশ দিন পবে তিনি নিজে দশটি টীক। মজ্্বি পেতেন । 
এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক বেতন হল পঞ্চাশ টাকা, পিতাব বেতনের পাঁচ গুণ । 
নগসও ঠ1কুরদাসের পঞ্চাশ হয়েছে, প্রো হয়েছেন তিনি! দেহ-মনে ক্লাস্তির 
চিন্ছ ফুটে উঠেছে । দশ টীকা বেতনে চাকরি করাঁব এখন আর তীর প্রয়োজন 
কি? একদিন ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন . “বাবা, এখন আর আপনার 
এরকম হাডভাঙা খাটুনি খেটে দশ টাঁক। রোক্রগ।র করার দরকার নেই৷ 
মমি তো৷ পঞ্চাশ টাকা বেতন পাব, তাতেই কোনরকমে কুলিয়ে যাবে। 
আপনি এখন দেশে ফিবে গিষে বিশ্রাম নিন। পঞ্চাশ টাক] থেকে কুডি টাকা 
করে প্রতি মাসে আপনাকে পাঠাব, বাঁকি ত্রিশ টাকা কলকাতার বাসা খরচ 
চালিয়ে নেব ।, 

পুত্র আর সেই দশ-বারে! বছর আগেকার একগুয়ে একাসেড়ে ঈিশ্বর' 
নন শুধু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বাঁইশ বছর তাঁর বয়স হয়েছে, বিবাহিত 
তিনি, নাবালক নন। তাঁর কথা সহজে ফেল! যাঁয় না। ঠাকুরদাঁস প্রথমে 
মাপত্তি করেন। সেকালের পিতাদের আত্মস্বাতন্ত্রবোধ এত প্রবল ছিল যে 
নহন্গে তাঁর! পুত্রনির্ভর হতে চাইতেন না। দশ টাঁকা বেতনের সামান্য চাকরি 
হলেও, ঠাকুরদাঁস তাই দিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন। কেবল সংসার প্রতি- 
পালন করেননি, এ দশ টাকা দিয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে শহরে লেখাপড়া শিখিয়ে 
'বিদ্যানাগর+ করে গড়ে তুলেছেন, মানুষ করেছেন। সরকারী পঞ্চাশ টাঁকার 
চাইতে এই বেসরকারী দশ টাকার দাম অনেক বেশি। 

শেষ পর্ধস্ত ঠাকুরদাঁসের আপত্তি টিকল ন1। কেউ কেউ বলেন, এই সময় 
তিনি একদিন কলকাতার পথে অশ্ের পদ্দাঘাতে আহত হন। তার জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র তাকে দেশে পাঠাবার জন্ত আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কথাটা মিথ্যা 
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না-ও হতে পাক্রে। কলকাতা "শহরে তখন আধুনিক 'মেটর-উ্রযাফিক* ন 
থাকলেও, ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার উৎপাত ছিল যথেষ্ট। পথে দূর্ঘটনা 
কম ঘটত না। ঠাকুরদাসকে পথে পথে চাকরির কাঁজে ঘুরে বেড়াতে হত। 
একদিন ছূর্ঘটনা৷ ঘটা আশ্চর্য নয় । যাই হোক, চাকরি ছেড়ে শেষ পর্ধস্ত তিনি 
দেশে ফিরে যেতে বাজী হুন। পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতা শহরে 
চাকরি করতে এসেছিলেন । তখন ঈশ্বরচন্দ্র জন্মাননি । প্রায় পয়ত্রিশ বছর 
ধরে তিনি একটানা একঘেয়ে চাকরি করছেন। টৈশোর থেকে প্রৌচত্বে 
প1 দিয়েছেন। এখন তার বিশ্রাম নেওয়। দরকার । 

চাকরি ছাড়ার সময় ঠাঁকুরদাসের মনিব তাঁকে সছুপদেশ দেন : “বৃদ্ধ বয়সে 
চাকরি ছেড়ে পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন না। শহরের চাঁকরি, ছেলে বয়সে 
তরুণ, কখন কি মতিগতি হয় ঠিক নেই, শেষজীবনে বিপদে পড়বেন 
ঠাকুরদাস বলেন : “আমার ছেলেকে আমি চিনি। আপনার উপদেশ শিরোধা 
করতে পারলাম না ।” অবশেষে তিনি চাকরি ছাড়লেন। 

শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেলেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাসে তাঁকে 
কুড়ি টাকা কবে পাঠাতেন, বাঁকি ত্রিশ টাকায় অতিকষ্টে কলকাতার বাঁসা- 
খরচ চালাতেন। বাগবাজার ছেডে তখন তিনি বহুবাজার অঞ্চলে বাসা 
করলেন। বাগবাজারে সিংহ-পরিবারে তার আগে থেকেই তাদের স্থান 
সঙ্কুলান হচ্ছিল না। ছুই ভাই দীনবন্ধু ও শ়্ৃচক্্র বাসায় থাকতেন । চারজনের 
পক্ষে দয্লেহাটাবু বাড়ীতে থাক! সম্ভব হচ্ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো 
ছিলই, বাসেরও কষ্ট হচ্ছিল। শেষদ্টিকে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে বান্না করে, সকলকে 
খাইয়ে-দাইয়ে, কলেজে পড়তে যেতেন। এই সময় ঠাকুরদাঁস খণগ্রত্ত হয়ে 
পড়েন। সিংহ-পবিবারের আধিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়। তাঁরা বাড়ীর 
খানিকট! অংশ ভাড়া দিতে বাধ্য হন। তখন ঠাকুরদাস তার পুত্রদের নিয়ে 
দয়েহাটায় সিংহদের এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিত্যক্ত কক্ষে কোনরকমে 
বাত্রিষাপন করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাজ্রজীবনের শেষকালটা৷ এই ছুরবস্থাব 
মধ্যে কেটেছিল। স্ৃতরাৎ চাকৰি পাবার পর প্রথমেই বাসা বদল করার 
প্রয়োজন হল। বাগবাজার ছেড়ে তারা বহুবাজারে গেলেন । 

. বন্ুবাজারে পঞ্চাননতলায় নিতাই সেনের বাড়ীতে প্রথমে ঈশ্বরচন্দরের বাদ! 
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ছিল। বাড়ীর বাইরের ছু'টি ঘর ভাড়৷ নিগ্নে তিনি থাকতেন । একটি ঘরে 
তিনি ও তাঁর ভাইর থাকতেন, আর একটি ঘরে অন্যান্ত আত্মীয়-স্থজনরা 
থাঁকত। কলকাত! শহরের বাসা তখন গ্রামা আত্মীয়কুটুত্বের কাছে তীর্থস্বানের 
মতন ছিল। পক্রিবারের মধ্যে একজন কারও বাঁস হলে, অন্থান্ত সকলে ষে 
যখন স্থযোগ পেতেন সেখানে এসে কিছুদিন বাস করে যেতেন। কেউ 
লেখাপড়া শিখতে আসতেন, কেউ আসতেন চাঁকরির ধান্ধায়,* কেউ কালীঘাট 
তীর্ঘঘর্শনে, কেউ বা গঙ্গান্নানের পুণ্যার্জনের আশায়। কুণ্ন আম্ীয়রা 
আসতেন রোগমুক্ত হতে, কন্তাদায়গ্রস্তর৷ আসতেন শহুরে পাত্রের সন্ধানে। 
যৌথপরিবারের ভালপালাগুলি তখনও অবিচ্ছিন্ন ছিল। পরিবারের কৃতী- 
পুরুষরা! দ্েহকরুণা, দয়াদাক্ষিণ্য থেকে সহজে কাউকে বঞ্চিত করতেন না। 
এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র মতন দরিদ্র ত্রাহ্মণসস্তান সবকাবী চাকরি পেয়ে বাসা 
করলে, সেই বাসাটি যে আত্মীয্জনের অবস্ঠগম্য তীথস্থান হয়ে উঠবে, তাতে 
বিশ্মিত হবার কিছু নেই। 

নিতাই সেনের বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন পরে হ্বদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বৈঠকথান৷ বাড়ীতে তিনি নতুন বাসা করে উঠে যান। বাসায় তখন ঈশ্বরচন্দ্র 
ও তাঁর ছুই সহোদর ভাই ছাড়াও, ছু'জন খুড়তুতো৷ ভাই, ছু'জন পিসতুতে। 
ভই, একজন মাঁসতুতে! ভাই ও শ্রীরাম নামে ভৃত্য বাঁ করত। মোট ন'জন। 
বাসা ভাড়া দিয়ে, এই ন'জনের আহারাদির খরচ ত্রিশ টাকায় চালাতে হত। 
বান্নাবান্ন। পালাক্রমে নিজেদেরই করতে হত, ঈশ্বরচন্দ্রও করতেন। বান্নাবান! 
করে খেয়েদেয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে যেতেন। 
বহবাজার থেকে কলেজে যাতায়াতের সুবিধা হত। বহুবাজারে বাপ! করার 
অন্ততম কারণও বোধ হয় তাই ছিল। তা! ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল 
যা অনেকেরই অজ্ঞাত। বহ্বাঁজারে “জেলিয়াপাড়া” ও অন্যান্য পাড়ায় 
চন্রকোণ। ক্ষীরপাই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোকের বাস তন বেশি 
ছিল। বীরনিংহের আশপাশের গ্রামের অনেক লোকজন এই অঞ্চলে বসবাস 
করতেন। এ অঞ্চলের প্রাচীন পরিবারের মধ্যে এখনও অধিকাংশই ঘাটাল 
ও আরামবাগ অঞ্চলের লোক। তারা নানাজাতির লোক হলেও এবং ভিন্ন 
বৃতিজীবী হলেও, ঈশ্বরচজ্ের সঙ্গে তীদের অনেকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৯৩5 


বহুবাজার অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্রকে 
প্রায় স্বগ্রামবাসী বলে মনে করতেন । তখন যদিও তিনি স্বনামধন্ত 'বিষ্কাসাগর' 
হননি, তাহলেও দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছেন, 
সরকারী কলেজে পণ্ডিতের চাঁকরি পেয়েছেন, এ খবর অনেকেই রাখতেন এবং 
সেজন্য তাকে শ্রদ্ধাও করতেন। কহুবাজার অঞ্চলে বাসা করার এও একটি 
কারণ হতে পাবে । 

বহছুবাজারের বাসা থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াতের স্থবিধ৷ 
ছিল সবচেয়ে বেশি সোজা পথ ধরে মাইল খানেক হাটলেই রাইটার্স বিজ্ডিং। 
অধিকাংশ সময় ঈশ্বরচন্দ্র হেঁটেই কলেজে যেতেন মনে হয়। কারণ ত্রিশ 
টাকায় কলকাতার বাস। খরচ কুলিয়ে, পান্ধি বা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়। কৰে 
কলেজে যাঁতায়াত করার মতন উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত না। অতএব হেঁটে 
চাকরি করতে যেতে হত। তা ছাড়া, বহুবাজার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং 
পর্যস্ত তীর পক্ষে হেঁটে যাওয়া আদ কষ্টকর বৌধ হত না। ন্বচ্ছন্দে তিনি 
হেটে যেতেন। বন্বাজার ছাঁডিয়ে টিরেটা বাজার, কসাঁইতলার পাঁশ দিয়ে 
লালবাঁজার পার হয়ে তিনি লালদীঘিব রাইটার্স বিন্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে পৌছতেন এবং ছুটিব পর আবার হেঁটেই ফিরে আসতেন বাঁসায়। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী 
ইংরেজ কর্মচারীর পরিচয় হবার স্থযোগ হল। ক্যাঁপটেন মার্শাল ক্রমেই এই 
বাঙালী পণ্ডিতের কাজকর্মে, বাবহারে ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হলেন। শিক্ষা- 
পরিষদের (0০0010011 ০1 800০2811011) সেক্রেটারী ডর ময়েটের সঙ্গে তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন । মার্শাল সাহেবের পরামর্শেই তিনি 
ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষা 
কাগজপত্র তাকে দেখতে হত। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও আঁসতে হত। 
তার জন্য ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হল। 

একজন হিন্ুস্থানী পণ্ডিতের কাছে তিনি নিয়মিত হিন্দী শিখতে আর্ত 
।করেন। তাঁকে তিনি মাসিক দশ টাঁকা বেতন দিতেন। সকালে যতক্ষণ 
' সময় পেতেন, তিনি এই পণ্ডিতের কাছে হিন্দী শিখতেন। ইংরেজীর শিক্ষক 
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ছিলেন স্থরেন্্রনীথের পিতা, তাঁলভলানিবাসী, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তখন অবশ্ত তিনি ডাক্তারী পাশ করেননি । হেয়ার সাহেবের স্থলে দুর্গাচরণ 
শিক্ষকতা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তীর গভীর সৌহার্দ্য ছিল। প্রায় 
প্রত্যেক দিন বিকেলবেলাক্ন ছুর্গাচরণ বেডাতে আসতেন ঈশ্বরচন্দ্র বাসায় । 
ভালতলা থেকে বহুবাজাব খুব দুর নয়। বিকেলে এসে ছুই বন্ধুতে বসে 
নান! বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও গ্প করতেন। কথাপ্রলঙ্গে একদিন ঈশ্বরচন্জ্রের 
ইংরেজীশিক্ষার কথ! উঠলে, ছুর্গাচরণবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ইংরেজী 
শেপাঁতে বাঁজী হন। কিছুদিন পবে হুর্গাচরণের এক ছাত্র নীলমাধব 
মুখোপাধ্যায়ের উপর তাব ইংরেজী শিক্ষার ভার পড়ে। তার পর হিন্দ 
কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে তিনি ইংরেজী শেখেন ৷ বাঁজনাবায়ণ 
প্রতিদিন ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় আহার করে হিন্দু কলেঙ্গে পডতে যেতেন এবং 
যকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও পেতেন । এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা 
চলতে থাকল। আঁশৈশব তার চরিত্রের অন্যতম খুণ ছিল একগুঁয়েমি। 
যখন যা করব বলে তিনি মনে করতেন, তা৷ সমস্ত বাধাবিপত্তি ঠেলে শেষ 
পধস্ত কবতেন। তা না করতে পারলে, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পেতেন না । 
ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষাও আর্ভ করে, শেষ না কর! পর্মস্ত তাই তিনি 
একদিনের জন্যও ক্ষান্ত হননি । 

এদিকে সংস্কৃত চর্চারও তাঁর বিরাম ছিল না। ফোর্ট উইনলিযম কলেজে 
চাকরি করার সময় তিনি আবার ভাল করে সাংখ্য শও পুরাণ অধ্যয়ন করেন। 
বাড়ীতেও তখন সংস্কত চর্চার ধুম পৃড়ে ঘায়। অনেকে তার কাছে সংস্কত 
শিখতে আসতেন । তীর্দের মধ্যে শ্টামাচরণ সরকার, রাঁমরতন মুখোপাধ্যায়, 
নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাঁজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
সহজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার কৌশল তিনি জানতেন। অনেক চিন্তা 
করে এই নতুন প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। শিক্ষার্থীর! বিশ্মিত হয়ে 
যেতেন। এত সহজে যে দুরূহ দেবভাষ! মত্যের মাশুষের পক্ষে শেখ! সম্ভব, 
তা এর আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারতেন না। সকলেই তার 
কাছে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গণ্যমান্ত পরিচিত ব্যক্তিরা 
তার কাছে পাঠ নেবার জন্য বাসায় আসতে আরম্ভ করলেন। একদিকে তিনি 


বিদ্যামাগর ও বাঙালী সমাজ ২৩২ 


নিজে ইংরেজী শিখছেন, আনন এরুদিকে অন্তদের সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছেন সহজ 
প্রণালীতে। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী জীবনের অবসর 
সময়টুকু কাটতে লাগল । 

রাঁজরুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার-নিবাসী বিখ্যাত বেনিয়ানি হ্বদয়রাম 
ব্যানাঞজির পৌত্র। বিষ্াসাগরের বাসার সামনেই তাঁর বাঁড়ী ছিল এবং তখন 
হদয়রাঁমের বাড়ীর বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে বিষ্ভাসাগর মহাশয় থাঁকতেন। 
রাজরুফ্ণবাবুর বয়স তখন পনের-যোল বছর | তিনি ছুবেল। ঈশ্বরচন্দ্র কাছে 
আসতেন এবং আলাঁপ-পরিচয় করতেন। ক্রমে উভয়ের পরিচয় অস্তরজ হয়ে 
ওঠে। বাজরুষ্ণবাবু তার সংস্কৃত পড়ানো! দেখতেন ও শুনতেন। সংস্কৃত 
কাব্যপাঠও তিনি অনেকদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। ক্রমে তীর সংস্কৃত শিক্ষা 
ইচ্ছা প্রবল হল। হিন্দু কলেজে তিনি কিছুদিন পড়ে, অল্প বয়সেই পডাস্তন 
ছেড়ে দিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা হলেও প্রকাশ করতে তিনি সন্কোচবোঁধ 
করেন। একদিন হঠাৎ তার মনোবাঁসন! তিনি বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের কাছে 
প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্ত সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা কঠিন 
ভেবে তিনি মুষড়ে পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন : "মুদ্ধবোধেন 
দুর্লজ্ঘয গিরিশৃঙ্গ তোমাকে সহজেই পার করিয়ে দেব, চিন্তা করো। না। এক- 
দিন সমস্ত বোধশক্তি বিসর্জন দিয়ে এই মুগ্ধবোৌধের ছুর্বোধ্য স্থত্র মুখস্থ করেছি। 
পরে যখন সাহিত্যের রমসমুদ্রে অবগাহন করে ভাষা সম্বন্ধে বৌধোদয় হয়েছে, 
তখন বুঝেছি ব্যাকরণের 'মহিম। কি এবং তা হৃদক্ঙ্গমম করার কৌশল কি। 
তোমার কোন ভয় নেই, ব্যাকরণ-আতঙ্ক থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব। 
সংস্কত শিখতে তোমার কষ্ট হবে না।, 

রাজকুষ্ণ আশান্বিত হয়েও, ঠিক ভরস৷ পাচ্ছিলেন না। পরে একদিন 
এসে তিনি দেখেন যে, কয়েক দিম্তা কাগজে বাংল অক্ষরে নতুন এক ব্যাকরণ 
লেখার কাজ ঈশ্বরচন্ত্র প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। উদ্দেশ্থা, রাজকুষ্ণ ও তার 
বাসার অন্তান্ত শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষ! দেওয়া। এই প্রণালী থেকেই পরে 
বিস্ভাসাগর মহাশয় “উপক্রমপিকা” ও “ব্যাকরণকৌমৃদ্ী' রচনার প্রেরণ! পান। 
ুগ্ধবোধের [মাতক্ক থেকে তিনি মেবভাবাশিক্ষার্থা লাধারণ মান্থযকে এইভাবে 
মুক্ত করেন । 


কর্মজীবনের স্থচন! ২৩৩ 


এই সময় সংস্কৃত কলেজে জুনিয়র ও নিনিয়র পৰীক্ষা প্রচলন ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র রাজরুষকে সিনিয়র পরীক্ষা! দেবার জন্ত প্রস্তত হতে বলেন। "আমি 
কি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব ? বলে রাঙ্জরুষ্ণবাবু প্রায় হাল ছেড়ে দেন। 
ঈশ্ববচন্ত্র বলেন : “ঠিক পারবে। রোজ খাঁওয়া-দাওযা করে আমাণ সঙ্গে 
ফে্ট উইলিয়ম কলেজে যাবে । কলেজের কাজের ফাকে আমি তোমায় 
পড়াব। তারপর আবার বাড়ীতে এসে পডবে। একট পরিশ্রম করতে হবে। 
পারবে না করতে ? 

এর পর ন! পারার কথা ওঠে না। ন! পারলেও পরতে হয়। তাই 
টাকে করতে হত। রোক্জ মকালে খেয়েদেয়ে বেল নণ্টার সময় তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঘেতেন। সেখানে কাজের ফাঁকে 
পড়াশুনা হত। বেল! তিনটার পর কলেজের কাজ শেষ করে ঈশ্বলচন্দ্র তাকে 
পড়াতেন, সন্ধ্যা পধস্ত। তারপর বাঁসায় ফিরে আবার পড়া ও পড়ানে! চলত । 
অনেক দিন তাব বাসাতেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে রাঁজকুষ্ণবাবু ঘুমিষে 
থাকতেন । 

এইভাবে চার-পাঁচ বছবের পাঠ বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে শেষ করে, 
রাঁজকৃষ্ণবাবু সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পহরময় এ বার্তা 
বাষ্ট হয়ে ষায়। ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধ্যসাধন করেছেন। রাষ্ট্র হবারই কথ|। 
ধনিক বেনিয়ানবংশের নন্দনকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করে তোল! সহজ কাজ নয়। 
তিনি যেমন হিন্দু কলেজের ছাত্রের কাছে ইংরেজী শিখতেন, তেমনি ইংরেজী- 
শিক্ষিত অনেক হিন্দু কলেজের ছাত্রও তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখত। 

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবাজারের বাঁসাবাড়ীর বৈঠকখানা ক্রমে ছোটগাঁট একটি 
বিদ্কায়তনে পরিণত হল। ইংরেজী হিন্দী সংস্কৃত শিক্ষা আরভ হল সেখানে । 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, একসজে ছু'জনেরই কর্তব্য তিনি করতে লাগলেন । কর্ম- 
জীবনের শুরু হল শিক্ষা দিয়ে। তখনও তার সীমানা বহবাঁজার থেকে 
লালদীঘি পর্যস্ত বিস্তৃুত। আধুনিক যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগ্ুরূ, বুবাজার 
থেকে লালদীঘির এই সঙ্কীর্ণ সীর্মানার্ি মধ্যেই, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানবীশি করেন । 


৯ সমাজ-জীবনের খরলোত ১৮৪১-৫০ 


দুন্তর কর্মজীবনের সামনে ঘখন ঈশ্বরচন্দ্র এসে দ্রীডালেন, তথন বাইরের সমাজ- 
জীবনে বহুমুখী খরন্োত বইছে। দশ বছর আগে ছাত্রজীবনে প্রারস্তে, 
সমাজের যে-চিত্র তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে এচিত্রের পার্থক্য অনেক। 
তখন ভিরোঁজিওর শিশ্ত-ছাত্রবুন্দ ইয়ং বেঙ্গল দলের সামাজিক প্রগতিব 
অত্যুতৎ্সাঁহ যেমন উদ্দাম, তেমনি উগ্র ও উচ্ছংজ্খল ছিল। কিশোর বয়সেব 
প্রথম প্রেরণা চাঁরিদিকের বাধ ভেঙে বাইরে সর্বত্র উপৃচে পডছিল। তাই 
একদিকে কেবল পূর্বপক্ষের ভাঁঙ ভাঙ' রব, আর একদিকে প্রতিপক্ষের “হায় 
হায়, আঙনাদে মুখর হয়ে উঠেছিল, সেদিনের সমাজ । কিশোর বাঁলক 
ঈশ্বরচন্দ্র বিহ্বল হয়ে সে-দৃশ্ঠ দেখেছিলেন, গোলদীঘির বি্যাঁলয় থেকে । 
তারপর দীর্ঘ দশ-বারো৷ বছর কেটে গেছে। নদদী-প্রবাহের পাঁললিক 
স্তরের মতন অনেক মাটি জমেছে মনের গভীরে । সেদিনের নিতান্ত বালকেরা 
এখন মানুষ হয়েছে । বিচারবুদ্ধি তাদের স্থির, ধীর ও শীস্ত হয়েছে। ভাঙনের 
সঙ্গে যুগপৎ গড়নের আবশ্বকতাঁও সকলে বোধ করেছেন। ফেনিল আবর্তের 
পরিবর্তে সমাঁজের বুকে স্থির খাতবাহী খরল্রোত লঞ্চারিত হয়েছে। বিতি্ 
সভা-সযিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের নানাবিধ 
সমস্া লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধর! হচ্ছে । সমস্থা সমাধানের পথেরও সন্ধান 


সমাঅ- জীবনের খরম্োত ২৩৫ 


করছেন সকলে । নান! পথ ও নানা মতের*্সংঘর্থ চলছে। পথের সন্ধানই বড় 
কথা। কেবল আলোচনা ও লমালোচনা নয়, আঘাত ও গ্রতিঘাত নয়, 
অথবা কেবল এগিয়ে চলার একট! অন্ধ আবেগসর্বস্ব আগ্রহ বা আকাঁজ্াও 
নয়। সেই আবেগ ও আকাঁঙ্গাকে একট! স্থৃচিস্ভিত কর্মপস্বার বাস্তব ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আসল কথ] । 

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেব সামাজিক জীবনে এই সত্যের উপলদ্ধি, 
বাইবের সমন্ত বিকৃতির মধ্যেও, ষত ব্যাপক ও গভীর হয়ে ওঠে, তৃতীয় দশকে 
ততট। হয়নি । তৃতীয় দশকের আন্দোলনের অন্যতম নৈশিষ্ট্য ছিল আবেগ- 
সর্বস্বতা। চতুর্থ দশকে ন্থচিস্তিত কর্মপন্থাৰ অহুসন্ধান্ই প্রধান হয়ে উঠল। 
(কেবল কথা নয়, কাজ করার প্রয়োজনও সকলে বোধ করলেন। আবেগ ও 
আঁতিশধ্যকে সংযত করে, প্রত্যেকটি অনাচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পদে 
পদে সংগ্রাম করে, প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করে, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে চলাই হল, এই সময়কার সমন্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান 
উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য । 

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন-প্রসঙ্গে একথ|। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। 
কারণ তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণা ভাব মাতৃভক্তি এবং কেবল তাঁর ব্যক্তিগত 
জীবনের উপলব্ধি থেকে আসেনি। মাতৃভক্তি, যে-কোন ব্যক্তির মতন, 
ঈশ্বরচন্দ্রেরও ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ । সমাজ-জীবনের কর্মধারাঁর সঙ্গে তার 
কোন প্রতাক্ষ সম্পর্ক নেই । সবচেয়ে বড় কথা, কেবল হৃদয়াবেগের বশীভূত 
হয়ে কর্মজীবনের কঠোর পথে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ঈশ্বরচন্ত্র কোনকালেই 
ছিলেন না। তাই এত বড মানবপ্রেমিক হয়েও তিনি কোনদিন সেই প্রেম 
বাইরে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাঁশ বা! জাহির করতে চাননি । নির্মম বাস্তবতা- 
বোধ, গভীর সমাজচেতনা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্মল যুক্তিবাদিতার অন্তরালে তার 
স্বদয়াবেগ সবসময় অন্তঃসলিলার মতন প্রবাহিত হত। বাইরের জীবনে তা! 
উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত ন]। 

কর্মজীবনের প্রেরণ! তো 'বর্টেই, তার প্রত্যেকটি নীতি, পন্থ। ও পরিকল্পনা 
পর্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্র তার সমসাময়িক সমাজ-জীবন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 
শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, আর সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই হোক, কোন ক্ষেত্রেকোন 
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আন্দোলনই তিনি কেবল আতক্মোপলব্ধির প্রেরণায় করতে প্রবৃত্ত হুননি। 
আরও পরিষ্কার করে বল। যায়, ব্রাঙ্মমাজ ও ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রগতিশীল 
আন্দোলনের ধারা থেকেই তিনি কর্মজীবনের প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং 
বিশেষ কোন দলভুক্ত ন হয়েও তিনি সম্পূর্ণ শ্বাধীনভাবে সেই আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে সকলের সহযাত্রী হতে পেরেছিলেন। তার নিজের 
চারিত্রিক সদ্গুণাধলী, এই স্বাতম্্যা ও নেতৃত্ব অর্জনে ডাকে কতকটা সাহাষা 
করেছিল। 


ঘষে সময় ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদ্দারের চাকরি নিয়ে 
তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন, সেই সময় কলকাতার তথা বাংলার সামাদ্দিক, 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পবিবেশ কি বকম ছিল, তা! জান এইজন্য প্রয়োজন । 
কি পরিবেশের মধ্যে তিনি ধীরে ধীবে পা ফেলে তার কর্মজীবনের লক্ষ্যের 
পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা না জানলে তার প্ররুত এঁতিহাসিক ভূমিকাব 
স্ববিচার কর! সম্ভব নয়। 

১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্বস্ত তীর কর্মজীবনের প্রস্তুতির পর্ব বল! যায়। 
এর মধ্যে ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল পধস্ত, প্রায় চার 
বছর চার মাস কাল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটান! সেরেন্তাদারি 
করেন। তারপর প্রায় এক বছর তিন মাস ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে ১৬ জুলাই 
১৮৪৭ পর্যস্ত সংস্কৃত কলেজৈর সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। পরে আবার 
প্রায় এক বছর নয় মাস, ১ মার্চ ১৮৪৯ থেকে ৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ পধস্ত ফোর্ট 
উই্লিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোধাধ্যক্ষের কাজ করেন। একবাব 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, একবার সংস্কৃত কলেজ, এইভাবে তীর প্রথম কর্মজীবন 
প্রধানত চাকরির টানাটানিতেই কেটে যাঁর়। অবশেষে ১৮৫০ সালের £ 
ডিনেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তার 
একমানম কয়েকদিন পরেই ( ১৮৫১১ ২২ জানুয়ারী ) কলেজের অধ্যক্ষপদ লাত 
করেন। তখন তীর বয়স একভ্রিশ বছর । এই সময় থেকেই তীর কর্মজীবনের 
মধ্যাহের শুরু । মধ্যের একুশ থেকে একত্রিশ বছর পর্যন্ত দশটি মূল্যবান বছর 
তিনি,যে কেবল সরকারী চাকরি করে অপচয় করেছেন, তা নয়। বাইরের 
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বৃহত্বর সমাজের পাঠশালায় তিনি তার কর্মজীবমের শিক্ষানবীশি করেছিলেন । 
গোলদীঘির কলেজের শিক্ষা পরে লালদীতির এ-শিক্ষার গুরুত্ব অল্প নয়। 


অগ্রগতির কথা বলবার আগে, সমাজের অবনতি ও অধোগতির লক্ষণ 
ঈশ্বরচন্দ্র যা দেখেছিলেন, তার কথ! বল! যাক। 

আধুনিক নাগরিক জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, অজ্ঞাতকুলদীলতা 
(400231010) | খ্রাম্যসমাজে মান্ষের সঙ্গে মান্গষের মে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি 
পরিচয় থাঁকে, পরিবারের সঙ্গে পরিবাবের ষে কুলগত সম্পর্কের বীধন থাকে, 
নাগরিক সমাজে তা থাকে না। একজন নগরবাসী আর একজনের কাছে 
অজ্ঞাতকুলশীল ছাড়া কিছু নয়।১ উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, ঈশ্বরচন্জ্র খন 
কলকাতার বৃহত্তর নাগরিক সমাজ-জীবনের সান্লিধালাভ করতে আরম্ভ করেন, 
তখন তার এই বৈশিষ্ট্যটটি বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। বৃতি ও ব্যবসায়ের 
ধাক্কায় গ্রাম ছেড়ে শহবে এসে, সকলে তাঁদেব বংশপরিচয় ও আত্মপনিচয় 
হারিম্বে ফেলত। একই অঞ্চলের লোক এক পাড়ায় বসবাস কবলে হয়ত 
পরস্পরকে চিনত জানত, তা৷ ন! হলে চেনা-জানার কোন স্থষোগই হত না। 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন বহুবাজারে বাস করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতেন, 
তখন ছু'একজন ঘাটালবাসী ছাড়া, তার পাঁভার লোকে কেউ তাকে চিনত না। 
চেনবার মতন স্বনামধন্য ভিনি তখন হননি । যখন হয়েছিলেন তখনও খুব 
বেশি লোক তীকে চিনত জানত বলে মনে হয় না। হয়ত নামে জানত, 
আজও যেমন আমর! বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে কেবল নামে জানি, তেমনি । 
সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে তখন ফটো গ্রাফও ছাপ! হত না, সুতরাং ন্বনামধন্তয 
বিষ্কাসাগরের সঙ্গেও সাধারণ শহরবাঁসীর কোনরকম পরিচয় হবার স্থযোগ 
হয়নি কোনদিন । অজ্জাতকুলশীলের সাধারণ শহুরে সমাজে অজ্ঞাত অবস্থাতেই 
তিনি ষেমন ছান্রজীবন কাটিয়েছেন, তেমনি কর্মজীবনও আরম্ত করেছেন। 
শহরের নতুন ধনিক বণিক অভিজাত-সমাজে তাঁর কোন স্থান ছিল ন। 
কুলকৌলীন্তের বদলে নতুন যুগের বিস্তকৌলীন্তও তিনি অর্জন করেননি। 
সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল, শহরের অধিকাংশ সাধারণ 
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মানুষের মতন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেরেম্তাদার ঘে তিনি, একথাও 
শহরের ছু'চার দশ জন ছাড়। কেউ জানত ন]। 

বহুবাঁজারের পথ দিয়ে লালদীঘির কলেজে ষখন তিনি যাতায়াত করতেন, 
তখন হয়ত উড়িয়াপাঁড়া লেনের (বর্তমানে রমানাথ কবিরাজ লেন ) শ্রীনাথ 
বিশ্বাসের মতন ছু'একজন প্রতিবেশী ভার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন 
বাড়,জ্জের পো যাচ্ছে, আমাদের পাশের গাঁয়ের গরীব বামুনের ছেলে । লেখাপঙ। 
শিখে কেমন বিদ্বান হয়েছে । সাহেবদের কলেজে পণ্ডিতের চাকরি পেয়েছে ।' 
বীরসিংহের পাশের, গ্রাম উদদয়গঞ্জে শ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বীসের বাড়ী। ঈশ্বরচন্দ্রের 
সমসাময়িক তিনি এবং প্রায় একই সময়ে তিনি কলকাতায় এসে জেলিয়াপাডায় 
বমবাস করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। মস 
বাবসায়ী হলেও, শিক্ষার প্রতি তার যথেষ্ট অন্রাগ ছিল এবং প্রায়ই তিনি 
তার ছেলেদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা বলতেন। শিক্ষাই যে মান্থষকে এবং 
একট। জাতিকে বড় করে তোলে, সামাজিক মধাঁদা দান করে, একথা তিনি 
সর্বদাই ব্বজাতীম্ম ও স্বপরিবাবের লোকজনদের বুঝাবার চেষ্টা করতেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন তার আদর্শ দৃষ্টান্ত । 

স্বগ্রামবাঁসী প্রতিবেশী শ্রীনাথ বিশ্বাসের মতন ছু' চারজন ছাড়া, বন্ুবাজাব 
পাড়ার খুব বেশি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় থাকার কথা নয়। বহুবাঁজাবে 
ব্যবসায়ীদেরই বাস ছিল বেশি, স্থতরাং পরিচয় হবার সুযোগও ছিল না। 
হৃদয়রাঁম ব্যানাজির বাড়ীর একাংশ তিনি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং ভাঁব 
পৌত্র রাজকৃষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল । তিনি তাকে সংস্কৃত শিক্ষ। দিতেন, 
একথা আগে বলেছি।* স্ুরেন্্রনাথ ব্যানাজির পিতা তালতলাবাসী ছুর্গীচরণ 

* বহুবাজারনিবাঁসী গ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এরই বৃদ্ধপ্রপিতামহ হাদয়বাম বন্য্যেপাধ্যায় ) 
অনুসন্ধান কবতে আমাকে জানিয়েছেন : 'ঈখরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার প্রপিতামহ 
৬অভয়চরণ বন্দোপাধ্যায় (৬হাদয়রামের জ্োষ্পুত্র ) মহাশয়ের সময় আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। 
আমার মেজঠাকুরদাদা ৬রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা কবিয়াছিলেন। 
আমাদের বাড়ীর ঠিকানা] &৩বি, হিদারাম ব্যানার্জি লেন। এই বাড়ীর যে ঘরে বিস্তাসাগব 
মহাশয় বাস করিতেন তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া! মেরামত কা হুইয়াছে। আমাদের ন্ুকিয়া 
স্রীটের বাড়ীতেও বিদ্ভাসাগব মহাশয় বাস করিতেন ।'-_বি. ঘো. 
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বন্যাপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন তার "গৃহে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার 
ব্যাপারে যাতায়াত করতেন । এর বেশি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও, 
প্রাত্যহিক যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের 
পড়ানো, নিজে ইংরেজী শেখা, এবং অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, এই ছিল 
ভার দৈনন্দিন জীবনের প্রধান কাজ। কাজের ফাঁকে ফাকে শিক্ষার সমস্থা 
সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তার মনে জাগত, সমাজ সম্বদ্ধেও অনৈক কথা তিনি 
চিন্তা করতেন। চিস্তা করবার মতন বয়সও হয়েছিল তখন এবং সামাজিক 
জীবনধারায় চিত্তার উপাদানও তখন যথেষ্ট ছিল । 

নিশ্তরঙ্গ সমাজে ছাত্রজীবনে হঠাৎ যে প্রবল তবন্গবিক্ষোভ দেখেছিলেন 
তিনি, কর্মজীবনের প্রারভ্ে তা অনেকটা সংযত হলেও, একেবারে শাস্ত 
হয়নি। কোন সামাজিক আলোডনই ত৷ হয় না। চতুর্থ দশকেও হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে সব উচ্ছ.জ্খলতার লক্ষণ দেখা যেত, তা আগেকার 
তুলনায় কম উৎকট নয়। রাজনারায়ণ বন্থু এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্র 
ছিলেন। তিনি লিখেছেন "আমার সহাঁধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুস্থদন দত, 
প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ষোগেশচন্দ্ 
ঘোষ, আনন্দরুষ্ণ বন্থ, জগদীশনাথ রাঁয়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, 
গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্ত্র দত্ত প্রধান ছিলেন” । সকলেই রাঁজনাবায়ণের 
সতীর্থ না হলেও, ছু'এক ক্লাস উপর-নিচে সকলে একই সময়ে হিন্দু কলেজে 
পডতেন। ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত কলেজে পড়বার ময়, শেষদিকে এদের 
অনেককে হিন্দু কলেজে যাতায়াত করতে দেখেছেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ও, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১-৩২ 
সালে, কিছুদিনের জন্য হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন ৷ ছাত্রজীবনে এদের কারও 
সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্থঘোগ হয়নি। একই সীমানার মধ্যে সংলগ্ন 
বিস্ালয়ে এঁরা সকলে লেখাপড়। করেছেন৷ দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসুদবন, 
প্যারীচরণ, কেউই তখন ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতেন না, জানতেন না । 
দরিদ্র ব্রাহ্মণসম্তান, সংস্কত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত হিন্দু কলেজের 
ছাত্র ধনিক-নন্দনের কাছে উপেক্ষার পাত্রই ছিলেন। মধুকুদন বা ভার 
সমসাময়িক অন্ান্ত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মতন ঈশ্বরচন্ত্র ভূত্যসহ পৃক্চি 
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চড়ে কলেজে যাতায়াত করভেন না। পোশাক-পরিচ্ছদের নৃতনত্বে ও 
পারিপাট্যে মধুনুদেনের মতন তিনি সকলের দৃঠিও আকর্ষণ করতে পারেননি। 
হতরাং কর্মজীবনে ধাদের সঙ্গে নানাভাবে নানাকাজে তিনি মিলিত হয়েছেন, 
তাদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রজীবনে কাছাকাছি চলাঁফের। করেও, তীর আলাপ- 
পরিচয়ের স্থযোগ হয়নি । সে-স্থযে'গ পরে হয়েছিল কর্মজীবনে । 

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বহু 
বলেছেন :* 


তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মন্তপাঁন কর! 
সত্যতার চিহ্, উহাতে দৌষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরার! 
মছ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্তাসক্ত ছিলেন না। তাহাঁদিগের এক- 
পুরুষ পুবের যুবকের মগ্যপান করিত না _কিস্তু অত্যন্ত বেশ্তাসক্ত ছিল, 
গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাঙ্ধি রাখিয় ঘুড়ি উড়াইত 
ও বাঁবরি বাখিয়| মন্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের 
ছোকবারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 


একপুরুষ আগেকার যে ছাত্রদের কথ! রাজনারায়ণ বলেছেন, তার! ঈশ্বরচজ্দ্রে 
ছাত্রজীবনের সমসাময়িক হিন্দু কলেজের ছাত্র। দশ-বারেো বছরে হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের যে পরিবর্তন হয়েছিল, তার আভাস পাওয়া যায় 
বাজনারায়ণের উক্তিতে। কিন্তু এ-পরিবর্তম উল্লেখযোগ্য নয়। চতুর 
দশকে'ও, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম যুগে, কলকাতার বাঙালী উচ্চ- 
সমাজের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। নৈতিক পরিবেশ যেমন 
কলুষিত তেমনই ছিল প্রায় । আচার্য কৃষ্কমল বয়সে আরও নবীন । ১৮৪, 
সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৮ সালে সংস্কৃত কলেজে ভত্তি হন। 
তীর স্বতিকথায় তিনি কলকাতার ধনিক সমাজের আচার-ব্যবহারের যে খও 
খণ্ড বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, তা থেকেই বোবা ঘাঁয়, তাদের মনোভাবের বিশেষ 
পরিবর্তন হয়নি । অস্তত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যস্ত । আচার্ধ কৃষ্ষকমল 
বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরাও তখন আলা! রেসকোর্ম 
করেছিলেন। ঘোড়দৌড় হত কলকাতার উত্তরাংশে রাজ! নরসিংহের বাগানে 
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[ পোস্তার রাজ )। তাতে অনুষ্ঠানের কোন ক্রটি ছিল না। 580 ছিল, 
:00169 ছিল, ৮০০০/2791৩7 ছিল, ৮51৮ ছিল। সাতুবাবুর দৌহিত্র 
শরতবাবুঃ লাটুবাবুর পোস্তপুত্র মন্মথবাবু! হাটখোলার দৃত্তবাবুর! ঘোড়দৌড়ের 
ঘোড়া আনতেন। শরৎ্বাবু নিজেই 19015 হতেন । প্রত্যেক বছর শীতকালে 
ঘোড়দৌড় হত। সাতুবাবুর্ মাঠে হত বুলবুলির লড়াই । এখন যেখানে 
সাতুবাবুর বাঁজার, সেখানে বড় মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে মহা ধুমধামের 
সঙ্গে বুলবুলির লড়াই হত। মাঠের মধ্যে অনেক তাবু পড়ত। পোস্তার 
রাজা দেডশ এবং সাতুবাবু দেড়শ 08176৫ বুলবুলি আনতেন। ছুই 
লব লড়াই হত। লড়াইয়ে হেরে গেলে একদলের পাখিরা ঘখন উডে 
যেত, তখন অন্যর্দলের লোকেরা “বো-মারা' বলে উল্লাসে চীৎকার করে 
উঠত । 

গোৌলদীঘি থেকে তো! বটেই, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেও 
বি্যাসাগর কলকাতার আকাশে সখের বুলবুলিদেব বহুবার এইভাবে উড়তে 
দেখেছেন এবং উল্লসিত জনতার “বে।-মারা” ধ্বনি শুনেছেন । 


বাঙালী সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তখনও বিশেষ কিছু 
হপ্নি। কেবল ছাত্রসমাজে নয়, ছাত্রদের অভিভাবক-সমাজেও । ১৮৪২ সালে 
প্রকাশিত “বিগ্াদর্শন” পত্রিকায় কলকাতার জনৈক 'বডমানঘ" এই সময় তাঁর 
কয়েক দিনের রোজনাম্চা প্রকাশ করেন। কলকাতীর উচ্চসমাজের জীবন- 
ধারার আভাস এই রোজনাম্‌চ। থেকে কৃতকট। পাঁওয়া। যায় : 
গত বৃহস্পতিবাঁর-প্রীতঃকাঁলে বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে নিপ্রাভঙ্ক 
হইল, ১০॥ ঘণ্টার সময়ে প্রাতঃক্রিয়৷ সম্পন্ন করিয়া চা-পাঁন করিলাম, 
পরে ছুই চারিজন বন্ধু আসিলেন তীহারদিগের সহিত ছুটো৷ খোঁসগল্প 
করিয়! সান করিলাম, ক্সান করিয়া আর কর্শ কি, বেল! খন ১১11 
তখন ভোজন করা গেল, ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞিৎ, 
কাল নির্রাগত হইলাম, এবং বেলা খন ছুই প্রহর চারি ঘণ্টা তখন 
শয্যা হইতে গাত্রোখান পূর্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাস খেলা এবং 
অন্ত অন্ত প্রকার আমোদ করা গেল, তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, 


১৬ 
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পরস্ত সন্ধ্যার পর রাত্রি দশ ঘণ্টাবধি গান বাম্ত করিয়! আহারান্তে 
স্থানাস্তরে গমন কৰিলাম। 

শুক্রবার_-৭ ঘণ্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিজ্রা গেলাম, 
১০ টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান করিতে ইচ্ছ! 
হইল না, আ্বানভোজন করিতে ছুই প্রহর অতীত হইল, পরে নি 
গিয়৷ বেলা "যখন ৩ট1 তখন একবার নীলাম দেখিতে গমন করিলাম, 
আমার চেরেটের জন্য একট ফুড়ি ক্রয় করিতে মান ছিল, কিন্ত 
মনোমত প্রান্ত হইলাম না, স্থতরাং নীলাম পরিত্যাগপূর্বক একবার 
স্প্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়! বাটা আঁসিলাম, নস 
ত্যাগ করিয়া জল পান করিলে আমি, হৰিবাবু এবং শ্বামবাবু একত্র 
হুইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটা আস! হুইল না. 
রান্ত্রি ১০টাঁর সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম। 

শনিবার- শুক্রবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ 
প্রযুক্ত স্থানান্তরে অধিক বেল! অবধি নিদ্রা ঘাঁইতেছিলাম, পরে ছুই- 
জন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হুইয়া [বেলা ১০টার সময়ে আমার 
নিত্রীভঙ্গ করিলেন, তাহারদিগের সহিত অনেক পরিহাস ও কথোঁপ- 
কথনপূর্ববক স্থির হইল যে খড়দহে রাঁসযাত্রা দেখিতে যাঁইব, অনন্তর 
বাটী আসিয়া আনান ভোজনাস্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, ছুইজন..' 
লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ হইক্সাছে তাহা বর্ণনা কন! 
যায় না। 

রবিবার অগ্য বেল ছুই প্রহরের সময়ে বাঁটী আসিয়াছি, আবার 
বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অগ্য রাত্রিতে 
অত্যন্ত আমোদ হইবে। 

কলিকাতা বড়মান্ষ 
৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার 


১৮৪২ সালের (১২৪৮ সন ) কথ! । “বিষ্তাদর্শন* পত্রিকায় এই “রোজনাম্চা'টি 
প্রকারে প্রকাশিত হয়েছিল ।৪ নিচে সম্পান্ধকীয় মন্তব্য ছিল এই : “বড- 
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মাহষ মহাশিয় ঘে স্থখের পত্র লিখিয়াছেম, সকলেই তাহা পাঠ করিয়া 
নেক আমোদ করিতে পারিবেন, আমর। তাহার প্রতি এই মাত্র উক্তি 
করি যে, তিনি ঘদি তাহার সমুদয় জীবনের এইরূপ বৃত্ীপ্ত প্রকাশ করেন, 
তবে জনলমাজে কি প্রকার পরিহাঁসের পাত্র হইবেন, তাহা! বিবেচনা করুন ।" 
“বিষ্যাদর্শন+ পত্রিকা পরিচালনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত, বিষ্াসাগরের 
সমবয়স্ক আর একজন বাঙালী কর্মী ও প্রতিভাবান পুরম্ঘ। কর্মজীবনের 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি বিদ্াসাগরের সহযোগী বন্ধু ছিলেন । ১৮৪২ সালে ঈশ্বরচন্ত্ 
যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেন্তাদারি করছেন, , তখন অক্ষয়কুমার 
কলকাতার তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করছেন । এই সময় টাকীর 
প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় তিনি “বিদ্যাদর্শন' পত্রিক। প্রকাশ করতে 
আরম্ভ করেন। মাত্র ছয় সংখ্য| “বিদ্যাদর্শন" প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও, 
মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয়নি । তাঁর কিছুদিন পরেই, 
তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাকালে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 
পৰিচয় হয়। 
অক্ষয়কুমার তার নিজের পত্রিকায় ১৮৪২ সালে কলকাতার উচ্চসমজের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তার নিজের 
এবং তার বন্ধু ও সহকর্মী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযাত্রার কোঁন সম্পর্কই ছিল না। 
পন্বাদ ভাক্কর” পত্রিকা থেকে এই সময়কার সামাজিক অবস্থার আরও 
ছু'একটি বিবরণ দিচ্ছি। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষদিক থেকে কলকাতা শহরে 
প্রধানত ধনিকদের উদ্যৌগেই বারোয়ারী পুজার প্রচলন হয়। উনিশ শতকের 
চতুর্থ দশকে এই বারোয়ারী উৎনবের কি চরম বিকৃতি ঘটে, সেই ওসজে 
'সম্ধাদ ভাস্কর লিখেছেন :« 
বারোএয়ারির উৎপত্তি কি পল্লীগ্রাম কি কলিকাতা সকল স্থানেই 
সমান, কলিকাতার মধ্যেও অকর্শণ্য জঘন্য লোকের৷ বারোএয়াবি ছলে 
পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর অত্যাচার করে, পাড়ার মধ্যে দশ বিশ জন একত্র 
হইয়া! চাদ! ফাদিলে সকলকেই নে ফাদে পড়িতে হয়, বিশেষতঃ গরীব 
লোকেরা৷ তাহার মধ্যে ন! গেলে পল্লীতে বসতি করিতে পারে ন|। 
পশ্তজান পাগ্ডার! নান! গ্রকারে তাহাদিগের উপর অন্যায় করে, দিন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৪১ 


পরিশ্রমি দীন লোকেদের এই বিশেষ ভয় পাগ্ডাদলের ক্রোধ হুইনে 
স্্রীলোকদিগের মানের উপর কলঙ্ক হইবে, অতএব আপনার! ছুঃখ পাইয়াও 
গরীবের! বারোএয়ারির চীদ। অগ্রে দেয়, ইহাতে কলিকাতার প্রায় গ্রতি 
পল্লীর দরিদ্র লোকেরদের অতিশয় ছুঃখ হইয়াছে, বারোএয়ারি পাণ্ডার! 
এইরূপে সকলের মাথায় হাত বুলায়, কিন্তু তাহারদিগের কর এই তে 
দেবদেবীর এক এক প্রতিমুত্তি খাডা করিয়া তছুপলক্ষে বোতলের ঘা 
ভাঙ্গে, আর-*.-কবির আসরে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে." 
বারোয়ারীর যখন এই অবস্থা তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বুবাজারেই বাস করছেন এব' 
চাকরি করছেন লালদীঘির কলেজে । বহুবাজাবে বাস করেও তাঁকে যে 
বারোয়ারীর কোন উপন্রব সহা করতে হয়নি, তা মনে হয় না। উপদ্রবে, 
চেয়েও বড় কথ৷ হল, নাগরিক সমাজেব লক্ষ্যহীন কেন্দ্রচ্যুত জীবনের যে বিকট 
রূপ তিনি এই বারোয়ারী উৎসবের মধ্যে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাতে তার পৰে 
নিশ্চিন্তে সেরেম্তাদারি কর! সম্ভব হয়নি । 
সমাজের বডলোঁকদের কুৎসিত বিলাস-বৈচিত্র্যের অস্ত ছিল না যেন 
জনৈক পত্রলেখক “সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই লিখেছেন : 


''"সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথ। কি কহিব গত শনিবার প্রা 
আমি 'গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে 
এক বজরা আসতেছে, এ বজরাতে খেম্টা নাচ হইতেছিল, তাহাতে 
আরোহি বাবুরা নর্তকীর্দিগের নিতদ্বের পশ্চাঁ পশ্চাৎ এমত নত 
করিলেন তাঁদৃশ নৃত্য ভদ্র সস্তানেরা করিতে পারেন না""শুক্রবার শে 
রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্ত স্ত্রীলোকের! অতি প্রাতে গঙগা্সা 
গিয়াছিলেন, বাবুরা এঁ কুলবালাগণকে তাহ। দেখাইয়া তরিকুল পবি- 


১৮৪৪ সালেও এসব পুর্ণোদ্যমে চলছিল । কেবল কুলবালারা নন, মধ্যে মধে 
ঈশ্বরচন্জকেও গঙ্গীতীরে কলকাতার বজ্রীবিলাসী বাবুদের এই খেম্টানৃত 
দেখতে হয়েছে, কারণ সকাল-সন্ধ্যায় তখন ভ্রমণের অন্ততম আঁকর্ষণীয় স্থা 
ছিল গঙ্জার তীর। 


সমাজ-জীবনের খরম্রোত ২৪৫ 


১৮৪৫ সালে “তত্ববোধিনী পত্রিকা, কলকাতান সামাজিক অবস্থার চরম 
বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে লেখেন : * 


এই কলিকাতা নগবের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ বাক্তির অধিষ্ঠান 
আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্মস্থচক আমোদেই 
অজন্র লিপ্ত থাকে ।-*.বিশেষতঃ বালকেব! যখন শাঁসনুকর্তা পিতা-ভ্রাত। 
প্রভৃতিকে অহরহ ছৃষ্ষম্ম পক্ষে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা 
তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা কবিবে? ইহা কি শত স্থানে 
প্রতাক্ষ হয় নাই, যে পিতার বক্ষিতাগপিকীর গৃহে অতি বাক পুত্রাদি 
সম্বন্ধে গমনাগমন কবিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটাৰপে লম্পট 
বাবহাঁর শিক্ষা কবিয। বয়স্ক হইলে কণ্টকম্ববপ যে তাহাদিগের পরি- 
বারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি? 

অধুনা লম্পটবিষ্ঠ। শিক্ষার পাঠশালা স্বদূপ কলিকাতা হইয়াছে। 
পল্লীগ্রীমস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবাঁর। অনেকে বিষয় কার্যের জন্য 
কলিকাতায় আগমনপূর্ধবক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির 
আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের তাগাবশতঃ যদি সেই বাবু কুচবিত্র 
এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীধা একেবারে তাহাদিগের 
নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাহার প্রিয় কুকর্ম সকলের 
উৎ্পাহ প্রদান কবিতে থাঁকে, বরঞ্চ তাহাব সম্প্রাদন জন্য উদ্যোঁগি এবং 
নিপুণ হয়, এবং যে সকল ত্বণিত ও গহিত আঁমোদের আন্বাদন পূর্বে 
অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও এ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেখছিলেন : 
অধুনা লম্পটবিদ্য! শিক্ষার পাঠশাঁল। স্বরূপ কলিকাতা। হইয়াছে। নবযুগের 
বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাত। সত্যিই কি আদর্শ জ্রাগৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠছে? 
কত বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়, নতুন বিদ্বৎ-সমাজও একটা গড়ে 
উঠেছে। কিন্ত সেই বিদ্বৎ-সমাজ কোন নতিক প্রভাব কলকাতার জনসমাজে 
তখনও তেন বিস্তার করতে পারেননি কেন? বেকন, লক, হিউম, টম 
পেইনের নতুন দর্শন, নতুন পাশ্চাত্তযবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রতৃতি কত- 
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রকমের সব বিষ্যাই তে। দান"করা! হচ্ছে কলকাত। শহরে, কিন্তু তবু কেন সব 
বিদ্যার উপরে লম্পটবিষ্া বড় হয়ে উঠেছে? 

লাঁলদীঘির কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে, মধ্যে মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হত 'লম্পটবিদ্া শিক্ষার পাঠশালা কলকাত। শহরের কথা 
এবং তার চেয়ে অনেক বড় পাঠশালা বাংলাদেশের কথা। এ পাঠশালাং 
হবে না। এ পাঠশালা ভেঙে ফেলে অথবা সংস্কার করে আবার নতুন করে 
পাঠশাল! গড়ে তুলতে হবে দেশে । 


আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের আশীর্বাদ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হলেও, 
কলকাতা শহর তার অভিসম্পাতগুলি থেকে আদৌ বঞ্চিত হয়নি। উপন 
থেকে তলা পর্যস্ত সন্ত স্তরের বিলাস-ব্যতিচাঁরের মধ্যেই যে কেবল তা গ্রকট 
হয়ে উঠেছিল তা নয়, নতুন বাঁণিজ্যনগর কলকাতার বাণিজ্যিক জীবনেও তা! 
পরিশ্ফুট হয়ে উঠছিল। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালেব 'সমাচাঁরচন্দ্রিকা' পত্তিক। 
থেকে তাৰ দৃষ্ান্তস্বরূপ ছু' একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি :" 


॥ তঙুলে কৃত্রিমতা৷ ॥ 

অবগত হওয়া গেল যে বাজারের মহাজনের! তুল মহাধ্য হওয়াতে 
কৃত্রিম প্রকাশ করিতেছে তাহার বিশেষ শুন! যাইতেছে যে তুলেন 
মহাজনেরা বাঁলাঁমের সহিত সবেদ। মিলিত করিয়া আতপ তুল কহিয়া 
তিন টাকা পাচ আনা মোণ দরে বিক্রয় করিতেছে ইহাতে আমনা 
তাহাদিগকে কহিতেছি যে তাহার! উক্ত কৃত্রিমতা ত্যাগ করুক নতুবা 
মহাবিপদ ঘটিবেক। 

॥ বাঙ্গাল বেস্ক চেকে কত্রিমতা ॥ 

অবগত হওয়া গেল যে গত ১ল! মার্চে বাঙ্গাল বেস্কে ২০০ টাঁকাৰ 
একখানি জাল চেক ধরা পড়িয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তি এ কৃত্রিম কাগঙ্গ 
বদলাই করিতে গিয়াছিল সে তৎক্ষণাঁং পোলীসে প্রেরিত হইল। 


সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির এই সংক্রমণ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র কেবল শঙ্ষিত হয়ে ক্ষান্ত 
হনন্বি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কর্মজীবনের হুচিস্তিত প্রস্ততির প্রয়োজন 
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আছে। কেবল উপর থেকে ছেঁটে ফেললে চলবে মাঁ, তল! থেকে উপড়ে ফেলতে 
ছবে অনেক কিছু । কেবল শৌখিন শিক্ষার বাইরের চাঁকচিক্যে সামাজিক 
সুনীতি ও সুস্থ জীবনের প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব হবে না। কেবল শহরের মুষ্টিমেয় 
ধনীর ছুলালদের শিক্ষা! দিয়ে নতুন সমাজ গডে তোল! যাঁবে না৷ । শিক্ষার নতুন 
পৰিকল্পনা ও ব্যাপক প্রসার প্রষ্মোজন। সমাজের ব্যাধির গোপন বীজাণু- 
গুলিকে একটি-একটি কবে ধ্বংস করা প্রয়োজন । 


বাঙালী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য দলাদলি। নতুন শহুবে "সমাজে এ বৈশিষ্ট্যের 
বিচিত্র বিকাশ দেখেছিলেন বিদ্াাসাগর | তার ছাত্রজীবনে ধর্মসভা”, 'ত্রাঙ্গনভা” 
'ইয়ং বেঙ্গল, প্রভৃতি দলের যে দলাদলি শ্তরু হয়েছিল, কর্মজীবনে সেই দলাঁদলি 
আরও ডালপাল৷ বিস্তার করে জটিল হয়ে উঠল । দলের মধ্যে উপদলের স্যটি 
হতে লাগল। ধর্মমতা”র মধ্যে আশুতোষ দেবের দল, রাঁধাকাস্ত দেবেব দল 
এবং এইরকম আরও অনেক দলের মধ্যে উপদল গজিয়ে উঠল । এইসব দল- 
উপদলের, বিশেষ কবে ধর্মসভা*র, সমাজ-জীবনে কতখানি প্রভাব ছিল, তা 
একজন দলত্ুক্তের এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় :৮ 


'"*ক্রীযৃত রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর মত্প্রতিপালকেষু। পোস্ শ্রীজয়চন্্ 
মিত্রস্ত-_সবিনয় নিবেদনমিদং। আঁমি কিয়ৎকাল শ্রীযুত সাশুতোষ দে 
সরকার বাবুজীর দলেতে ছিলাম এক্ষণে সে-দলের নানাপ্রকার গোলযোগ 
দেখিয়া সে-দল পরিত্যাগ করিয়] ধর্মভয়ে মহাঁরাঁজার ঘলস্থ হইলাম 
কিমধিকমিতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কাঠিক- শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্ত । 


ধর্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম” কথাটি লক্ষণীয় । আশুতোষ দেব মহাশয়ের 
কাছে লিখিত অন্থুরূপ আর একখানি আবেদনপত্রের বক্তব্য আরও বেশি 
তয়াবহ। পত্রখানি এই :* 
পরম পোইঈবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় 
পোষ্বরেষু। 
পোস্ত শ্রীমধুহ্দন মিত্রস্ত বিনয়পূর্ববক নিবেদনমিদং। আমি বহু কালা- 
বধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আঁসিতে- 
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ছিলাম, গত বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীধূত ঘটক সধাকরের চাতুরীতে 
হ্ামবাজার নিবাসি শ্রীযুত ভৈরবচন্ত্র সরকারের কন্তার সহিত আমার 
দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্কামাচরণ মিত্র বাবাজীর ছিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় তজ্জন্ত 
মহাঁশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্থগিত বাখিয়াছেন এক্ষণে 
ষথাশাস্ত্র গ্রায়শ্চিত্বপূর্ববক উক্ত পুত্রবধৃকে আমার অগ্গমতিক্রমে আমার 
পুত্র পরিতাঁণ করিলেন, পরে যগ্যপি এ পুত্র আমার আজ্ান্ুরূপ না করেন 
তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিব ইহা! ধর্তঃ শ্বীকার করিলাম 
এক্ষণে মহাশয় পূর্বববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়! বিহিত আজ্ঞ/ করিবেন 
নিবেদনমিতি ৬ই ্োষ্ঠ ১২৪৯ সাঁল। 

শ্রীমধুস্দন মিত্র । সাং সিমুলিয়!। 

“বেঙ্গল স্পেক্টেটর” পত্রিক1 পত্রখাঁনি উদ্ধৃত করে মন্তব্য কবেছেন : 


এতৎ পত্রাবলোকনে আমারদিগেব মনোমধ্যে পত্রলেখক ও আশুতোষ 
বাবু এবং উক্ত নির্দয় ও নিষ্ঠ্ব কাধ্যের সহকারি ব্যক্তিদিগের প্রতি 
এতাদৃশ অবজ্ঞ। ও ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহ! এস্থলে ব্যক্ত না 
করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দুধর্শে অথব! পৃথিবী মণ্ডলস্থ 
অন্ত কোন ধর্মে উত্তব্ধপ কাধ্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, হায়! 
দলবৃদ্ধি.ংকবিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতা৷ পুত্র ও স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদের 
কাঁরণ হয় তাহাব কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে ছুরাত্বা আপন 
পুত্রকে ধরার পরিত্যাগ করিতে অন্ধমতি করে ও আশুতোষ বাবুৰ 
অন্থ্গ্রহ প্রাপ্তির নিমিত এবং তীহাঁর বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার 
করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত তাহার কথাই 
বাকি কহিব."*। 


হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবকরা এইভাবে নিজেদের দল রক্ষার জঙ্ভয 
কোনরকমের অধর্মীচরণ করতে কুষ্টিত হতেন না। অথচ এরাই ইয়ং বেল 
দলের যুবকদের প্রথাঁবিরুদ্ধ আচরণে, ধর্ম গেল, জীত গেল, সমাজ গেলে” বলে 
মব চেয়ে তীরম্বরে হল্লা। করুতেন। সে-হল্ল। ছাত্জীবনেও ঈশ্বরচন্দ্র থে 
শুনেদ্বেন। কর্মজীবনে তার আরও বিরৃত কক্কালটি তাঁব চোখেব সামনে 
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ভেসে উঠল। টাকার জোর থাকলে, ধর্ম ও ৫ষ হাঁতের মুঠোয় থাকে, প্রতিদিন 
ধর্মসভার দলাদলির মধ্যে তিনি তার অজন্র প্রমাণ পেতে থাকলেন । দল ও 
দলাদলি সম্বন্ধে তাঁর বিভীষিকা বাড়তে লাগল। 
পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দলাদলির আমল রূপটি যেমন ধবু! পড়ে, এমন 
আব কিছুতেই পড়ে না। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে পত্র-পত্রিকার 
জোয়ার এসেছিল কলকাতা শহরে। নানাদলের নানামতের সব পত্র- 
পত্রিকা । তার মধ্যে একদিকে সাংবাদিকতার নতুন আদরশধার। যেমন 
প্রনতিত হয়েছিল, তেমনি দলাদলির রুচিহীনতা ও অশাঁলীনতাও প্রকট 
হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকতার সুস্থ ধাঁবাটি ছিল ক্ষীণ, দলাদলির বিকৃত 
ধারাটি ছিল অনেক বেশি প্রবল। ১৮৪৭ সালেব “ছজ্জনদমন মহানবী” 
পত্রিকা থেকে এই দলাদলিজনিত সাংবাদিক রুচিবিকৃতির একটি দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি :১০ 
উশ্বরেব অনন্ত গ্রণের পার নাই। 
জঈশানাদি নানারপে ব্যাঞ্ত সর্বব ঠাই ॥ 
স্বরূপ জানিল যেই সেই জিত বিশ্ব । 
স্বর্গ অপবর্গতুল্য ধনী আর নিঃস্ব ॥ 
রক্তশ্থেত পীতকৃষ্ণ-চতুর্বর্ণ ধর । 
বুূজস্তম সত্বগুণে যুক্ত চরাচর ॥ 
গুণভেদে যে প্রভু কপিল ব্যাস ভূত । 
গুণযোগে চ্তিনিই যান মগপেপ্র ॥ 
পরতন্ত্র নন যিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ । 
পরম্পরাঁসিদ্ধ আছে তার রূপারূপ ॥ 
তব ধ্যানে জ্ঞানে জীব যে হয় সংযত 
ভত্মসি মন্ত্রে তারে তরাও সতত ॥ 
(তোযরোধ তুলাতুল্য মায়ায় বিগতে 
ভে!মার মায়ায় মুগ্ধ চরাঁচর ঘতো। 
রসগন্ধ শব স্পর্শ রূপ পঞ্চাকার । 
রচনা আশ্চর্য্য এই অখিল সংসার ॥ 
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বায়পরি তেজাকাশ তৃমি সমুস্তব! । 
বাঙ্মনের অগোচর কিনপ সম্ভবা! ॥ 
পেধিকপ ব্রন্ধা্ড প্রসবে লোমকৃপে। 
পেষণী সমান তুমি মহাকাল রূপে ॥ 
রত্বাকর অলশায়ী কভু যোগেশ্বর | 
রাতিমতি লক্জারপা বিশ্বের আকর ॥ 
গায়ত্রী প্রণবন্ধপ! রুত্রাণী শুভগা। 
গ্রাথারূপ নিগমের যোঁগসুত্রে যোগ! ॥ 
লেখকের সাধ্য কি তোমার গুণ বলে। 
লেহন করহ মাধবী সহম্নার দলে ॥ 
হাঁবভাব রসগর্তা শক্তি স্বাধা ব্বাহা! । 
হাল ধরি ভয়ে কাঁপাইল! সর্বসহ ॥ 
শ্নলীতাবেদ তোমার বর্ণনে অনুরাগী । 
গিরীশ ত্বদীয় যোগে সংসার বিবাগী ॥ 
ইংরেজীতে ঘাকে 'আ্যাক্রন্তিক* (4০:০৪০ ) বলে, কবিতাটি হুল সেই 
শ্রেণীর । প্রত্যেক পংক্তির প্রথম বর্ণ একত্র করলে বচয়িতার উদ্দেশ বোব। 
যায়। উদ্ধত কবিতাটিতে ছুটি করে লাইন নিয়ে একটি পংক্তি কর! হয়েছে। 
সেইজন্য প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম লাইন এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ লাইন, এইভাঁবে 
লাইন ধবে প্রথম বর্ণ একত্র করতে হবে। পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেস্ঠ 
'সংবাদ গ্রভাকর' সম্পাদক কবি নঈশ্বব, গুধকে গালাগালি দেওয়া। তার 
নমুনা হল--ঈ শ্বর গুপত তোর বাঁপের-- ইত্যাদি। দলাদলির ফলে 
সাংবাদিকত৷ রুচিবিক্কতির কোন্‌ চরম সীমায় নেমেছিল, এই অআ্যাক্রন্টিক 
কবিতাটি তার একটি জলস্ত দৃষ্টাস্ত। 


নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্ত্র কলকাতা! মহাঁনগরেই ঘখন আলোর পাশে 
স্তরে স্তরে এরকম গভীর অন্ধকার জমছিল, ভাঙনেরু ভ্রুততাঁলের সঙ্গে যখন 
গড়নের ছন্দপতন ঘটছিল, তখন বাংলার গ্রামীণ সমাজের ও সাধারণ গ্রাম্য 
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মানুষের, কৃষকের ও কারিগরের অবস্থ! যে শূর্দর্শর কোন সীমায় পৌছেছিল, 
তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। ইংরেজ শাসকরা! এর মধ্যে গ্রামাসমাজে 
তাদের শাসন ও শোষণের দীর্ঘ বাহু প্রসারিত কবেছেন, তাদের লোভ 
বেড়েছে এবং তা৷ চরিতার্থ করার কলাঁকৌশলও তার! উদ্ভাবন করেছেন। 
এদেশী উপশোষকশ্রেণীও অর্ধশতাবীর মধ্যে আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে 
উঠেছেন এবং অসহায় গ্রাম্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে তারা অনেক 
বেশি দক্ষ হয়েছেন। তাদের নাগবিক উচ্ছজ্খলতার ও বিলাসিতার খোরাক 
যোগাতে হয়েছে গ্রামের নিঃস্ব প্রজাদের । গ্রাম ও গ্রামের মান্গষকে অস্থি- 
চর্মসার কক্কালে পরিণত করে শীনবীধানো৷ ইটপাথৰের শৌখিন শহর গড়ে 
উঠেছে কলকাতায় । সমসাময়িক পত্রিকা থেকে তার একটি দীর্ঘ বিবরণ 
উদ্ধৃত করছি :১১ 
***যে দেশে রাজ! ও বাজ-নিয়ম আছে, এবং ষে স্থানের প্রজার! 
বহু-বেতন-ভুকৃ উত্তমোত্তম বাঁজ-কর্চারি নিয়োগেব উপযোগি যথেষ্ট 
কর প্রদান করে, সে দেশ যে এমত অশাদিত থাকে, এবং তত্রত্য 
লোকের ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে সায়ত্ নহে, ইহাতে তথাকার 
রাঁজ কার্য্যেরই ক্রটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পাঠকবর্গ যেন এমন 
মনে না করেন, ষে আমাদের রাজপুরুষদ্দিগেব সমুদায় কার্ধ্যই এইবপ 
বিশৃঙ্খল । যে বিষয়ে ভীহাঁদিগের স্বার্থ আছে, তাহাঁতে যত, পরিশ্রম ও 
উৎসাহের কিছুমাত্র অল্পতা দেখা যায় না,বোধহয় তাহারা আতম- 
লাভার্থে প্রাণ পর্য্যস্ত পণ করিয়া অতি দুক্ধর কর্শও সম্পন্ন করিতে 
পারেন। ন্বার্থ সাঁধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মনের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, 
এবং অঙ্গলকল দিগুণ বল ধারণ করে। রাঁজন্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব 
কৌশল, কি পরিপাটা নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
প্রজার! নিঃস্ব ও নিরম্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত রাজস্ব 
দিতেই হুইবে, তৃস্বামির সর্বস্বীস্ত হউক, তথাপি তিনি ভ্রিমাসের পর 
কপর্দিক মাত রাজন্বও অনাঁদায়ি রাখিতে পারেন না1। অনাবৃষ্টি হুইয়। 
সমুদয় শন্ত শুফ হুউক, জল প্লাবন হইয়। দেশ উচ্ছিন্ন যাউক, রাজন্ব 
দানে অক্ষম হুইয়। প্রজারা পলায়ন করুক, তথাপি নির্দিষ্ট দিবসে 
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সুর্যান্তের প্রাকৃকালে তাহাকে সমস্ত রাজন্ব নিঃশেষে পরিশোধ কব্িতেই 
...এই কূপ রাজার প্রতি প্রজার, কর্তব্য সাধন বিষয়ে রাঁজপুরুষদিগের 
যত্ব, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ক্রটি দেখা যায় নী, কিন্ধ 
প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সমন্ত বিষয়েই তাহার সম্যক বৈপরীতা 
প্রতীত হইতেছে । সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া! নিরীক্ষণ করিলে সমুদা় 
বাঙ্গাল! দেশ পিংহ-ব্যান্রার্দি-সমাঁকীর্ণ মহারণ্যেক স্তাঁয় বোধ হয়, যেখানে 
কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই ; যেখানে নৃশংস স্বভাব হিংশ্র- 
জীবসকল নিরুপত্রব নিধ্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ নাশার্থেই সর্বদ। সচেষ্ট 
আছে। প্রজাদের ধন সম্পত্তিতে বাজার কিছু স্বভাঁব-সিদ্ধ ত্বত্ব নাই: 
তিনি তাহাদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই কর গ্রহণ 
করেন। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা যদার্থে কর গ্রহণ করেন, 
তৎসাধন বিষয়ে তাহারা যেমন মনোযষোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের 
বিষম ছুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে । 
বাংলার পল্ীসমাজ 'সিংহ-ব্যান্বাদি সমাকীর্ণ মহারণ্যেব গ্ভায় বোধ হয়” বলে 
লেখক মন্তব্য করেছেন। তারপর বাঙালী ভূম্বামীদের অমানুষিক অত্যাচার 
সম্বন্ধে যে বর্ণন। দিয়েছেন তা এককথায় লোমহ্র্যক বল! যায় : 
..*বাঁঙ্গালাদেশের অনেক ভূস্বামিরই এই প্রকাঁর উপব্রব, এবং অনেক 
প্রজারই এই প্রকার যাতনা । সংপ্রতি কষ্চদগব জেলার কোন কোন 
ভূম্বামি ও তাহারদের কর্শচারিছিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিন্ময়াপন্ন 
হওয়া! গেল। তাহারা প্রজাদের স্থাবরস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, 
তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকার তুক্তজ্ঞান কবেন, এবং 
তদন্ুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্ত বোধ 
করিয়। তাহার উপর দাওয়া করেন। তীহারদের এই প্রকার অখগ্য 
অন্পমতি আছে, যে বিন মূল্যে ও বিনা বেতনে তাহারদিগেক গোপেবা 
দুগ্ধ দান করিবেক, মতস্যোপজীবিরা মহন্ত প্রদান করিবেক, নাপিতে 
ক্ষৌর করিবেক, যাঁন-বাহকে বহন করিবেক, চন্মকারে চর্খবপাছুকা প্রদান 
করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান হারা তাহার- 
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দিগের সেবা! করিবেক। ক্রীত দাসকেও এরপ দাঁপত্ব কবিতে হয় না। 
সেও স্বীয় কার্যের বেতন স্বরূপ অন্ন বস্ত্র গ্রাপ্ত হয়। আর ইহারা! স্বীয় 
অধিকারস্থ ব্যবসাক্ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্ত ক্রয় করেন, তাহার 
উচিত মুল্য দান করেন না । ইহাব! যে পণে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার 
নাম “সরকারী মূল্য*--সে মুল্য ইহারদেব ইচ্ছাধীন-_সে মূলা সাধারণ- 
রূপে প্রচলিত হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত । *হাঁয়! এই প্রকার 
অত্যাচার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহারদিগের উপজীবিকারও হস্ত! 
হয়েন। দুরদেশীয় মন্থয্তের! ইহারদেব আচরণ শ্রবণ করিলে লহসা! বোধ 
করিতে পারেন, প্রঙ্জাকুল সমূলে উন্মূল করাই ইহাবদের উদ্দেশ... 
*""ভূত্বামির। যে কত প্রকার কৌখল করিয়। লোকের ধন হরণ করেন, 
তাহা নির্বাচন কর] দুফর। ব্রাহ্মণের ব্রন্মোতর ও দেবভাব দেবোত্তর 
গ্রহণ করা কোন কোন ভূম্বামির সঙ্কল্প হইয়াছে । আমারদিগের 
সর্বশোষক গভর্ণমে্টকে যথা সর্বস্ব সমপণ কবিয়া ত্রাহ্মণদিগের 
যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারা৷ ভাহ। অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ 
করেন কত কত ব্রাহ্ষণ পণ্ডিত এবিষয়ের প্রতিকারাথে ব্যক্তি বিশেষের 
দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্ত কিছুতেই তাহারদের 
অন্ন-হস্তা ভূম্বামিদিগের কঠোর হৃদয়ে কারুণারসের সঞ্চার হয় না। 
তাহারা রোদন করিলে তিনি বধির বং ব্যবহার করেন; বোধ 
হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্র্জার সমন্ত বস্তর অদ্বিতীয় 
স্বত্বাধিকারি জ্ঞান করিয়া! তাহা, অধিকার করিবার নিমিত সর্বদাই ব্যস্ত 
থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভাক্রান্ত হইয়! পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণ 
পূর্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন, কখন কোন প্রঙ্গার 
নিক্পপিত কর পরিবর্তন করিয়া যথেচ্ছ! বুদ্ধি করিতেছেন, কখন বা 
সাতিশয় ধনতৃষণ-পরবশ হইয়া শ্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্বক 
অধিকতর করে, অন্তের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন । আহা! মধ্যে মধ্যে 
এ প্রকারও ঘটে, যে কোন ছুঃখি প্রজ! ভূম্বামির নিকট একখণ্ড সকর 
ভূমি বা কোন অপরুষ্ট উদ্ভাঁন গ্রহণ করিয়া যত্ব ও শ্রম সহকারে, তাহার 
পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে, এবং আগামি বর্ষে তাহার সেই সুমুদায় 
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পরিশ্রমের ঘথে ফললাভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত বহিয়াছে, 
ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আগমন করিয়৷ কহিলেক "আমি তোমার ভূমি 
অধিকার কৰিতে চলিলাম, ভূম্বামির নিকট সমধিক কর্‌ প্রদানে ন্বীকার 
পাইয়! তাহা গ্রহণ করিয়াছি, একথা শ্রবণমাত্রে সেই প্রজার মুণ্ডে যেন 
অকন্মাৎবজ্রাঘাত হয়ঃ তাহার আশারূপ রমণীয় বৃক্ষ সমূলে উন্মলিত হয়। 
ভূষ্বামিদের নির্যাতন-কৌশলের একটি তালিকাঁও দিয়েছেন লেখক । মধ্যযুগের 
সমাজে এ-তালিক! দেখলে কেউ বিন্মিত হতেন না। কিস্তু ইংরেজের স্থষ্ট 
নতুন জমিদারশ্রেণী অত্যাচারের অপকৌশলে সেকালে সামস্তদেরও যে লজ্জ| 
দিয়েছিলেন, তা৷ এই বিবরণ দেখলে বৌঝ যায় : 
ভূম্বামিদিগের লোকে বলঘারা তাহারদের ধান্ত গ্রহণ করে, গো সকল 
হরণ করে, এবং তাহারদিগকে.'"*''জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। 
ভূম্বামী ও দারোগা এবং তাহারদের কম্মচারির! প্রজাদিগের ষে প্রকার 
শারীরিক দণ্ড করে, তাহা! কলিকাঁতাঁবাসি অনেক লোকে বিশেষ অবগত 
নহেন। অতএব পশ্চাৎকয়েক প্রকাঁর কায়দণ্ডের বিবরণ কর! যাইতেছে : 
১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে। 
২। চম্মপাছক। প্রহার করে। 
৩। বংশকাষ্ঠা্দি বার! বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে । (২০শে জোষ্ঠেব 
ভাস্কর পত্রে ইহার উদ্দাহরণ আছে ) 
৪। খাঁপরা দিয়! কর্ণ ও নাসিক! মর্দন করে। 
€। ভূমিতে নাসিক! ঘর্ষণ করায় । 
৬। পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত রাখিয়া বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাঁদি ছার! 
মোড়া দিতে থাকে । 
৭| গাত্রে বিছুটি দেয়। 
৮। হত্যহ্বয় ও পাদঘয় নিগড়-বন্ধ করিয়া রাখে । 
৯। কর্ণধাঁরণ করিষ্বা ধাঁবন করাক়্ । 
১০। কাটা দিয় হস্ত দলন কৰিতে থাকে ৷ ( অর্থাৎ ছুই খান কঠিন 
বাখারির এক দিক বীধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দন করিতে 
থাকে এই প্রাণ-ঘাঁতক যন্ত্রের নাম কাটা )। 
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ইষ্টকোপরি ইক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়। রাখে । 
১২। অত্যন্ত শীতের অময় জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিংক্ষেপ 
করে। 


১৩। গোণীবন্ধ করিয়৷ জলমগ্ন করে 

১৪। ভাত্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিক্গ। রাখে । (সেই 
সময় গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্ত হইতে প্রচুর বাম্প 
উঠিতে থাকে )। 

১৫। চুনের ঘবে রুদ্ধ কবিয়া রাখে। 

১৬। কারারুদ্ধ করিয়। উপবাসি রাখে, অথব৷ ধাগ্ের সহিত তওুল 
মিশ্রিত করিয়! তাহাই এক সন্ধা! আহার করিতে দেয় 

১৭। গৃহ মধ্যে রুদ্ধ কবিয়। লঙ্কা মরীচের ধুম প্রদান করে । 


বাংলার গ্রাম্যসমাজ শোষণ করে এইভাবে কলকাতা শহরে নবযুগের নতুন 
নাগরিক সমাজের সৌধ গড়ে উঠছিল। তার মধ্যে নবজাগরণের মন্ত্র 
উচ্চারিত হচ্ছিল বটে, কিন্ত গ্রাম্যজীবনের শোঁকসঙ্গীতেব বিষাদের স্থরের 
মধ্যে তার মাদকতা সাধারণ মানুষের কানে পৌছচ্ছিল না। “নবযুগের ও 
নবজাগরণের ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ভার" সঙ্কীর্ণ নগরকেন্দিকতা, 
বাংলাদেশেও পুর্ণমাজায় দেখ। দিয়েছিল, পরিপার্খের ব্যাপক ভাঙনের মধ্যে, 
একটি কেন্দ্রে, নতুন যুগের নতুন শহরে, নতুন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, কেবল নব- 
জাগরণের স্থর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল । 


১৩১ ূ নূতন উষার স্বর্ণঘার' 


সখের বুলবুলিরা যখন কলকাতার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, বজবাবিলাসী 
বাবুরা যখন গঙ্গার বুকে খেমটানৃত্য করছিলেন, তখন “ইয়ং বেল” দল মাটির 
আকাশে ভানা-ঝাপটানির পাল! শেষ করে, মাটির বন্ধন ফেলে, আকাঁশেন 
কিনার! খুঁজতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। অনেক দিন আগে, ইয়ং বেঙ্গলেব 
দীক্ষাগ্ডরু ডিরোৌজিও তার প্রায় সমবয়স্ক তরুণ শিগ্তদের এই ভানা-বাপটানিব 
কথা মনে করে লিখেছিলেন, 
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লালদীঘির রাইটার্স বিহ্ডিং-এর ফোট উইলিয়ম কলেজ থেকে আসা-যাওয়ার 
পথে, বিদ্যাসাগর নবীন বাংলার মুখপাত্রদের এই ডানা-ঝাপটানির ধ্বনি 
শুনতে পাচ্ছিলেন, বুলবুলিদের বোমার! ধ্বনির সঙ্গে । তিনি নিজেও তাদের 
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একজন ছিলেন । যদিও ইয়ং বেঙ্গল দলের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ 
তখনও ছিল না, এবং ব্যক্তিগত পরিচয্পও অনেকের সঙ্গে তাঁর হয়নি, তাহলেও 
মনে মনে তিনি তাদের দাবি-দাওয়াতেই যেন সাড়া পেতেন। তীর মনেও 
এ একই প্রশ্ন গুমরে উঠত, 
শিকলদেবীর এ যে পূজাবেদী 
চিরকাল কি বইবে খাড়া? « 
ইয়ং বেঙ্গলের প্রমত্ততার ঘোর তখনও অবশ্থ কাটেনি । অশান্তভাব তখনও 
একেবারে শাস্ত হয়নি। “ঝড়ের মতন বিজয়কেতন নেড়ে, তখনও তারা 
বাছা-বাছা সব তভৃলগুলেো! এনে তাদের চলার পথে জড়ো! করছিলেন । ব্রাক 
পা্রি “কেষ্ট বন্দেযা, তখন ডাফ, ভিয়ালটি, প্রমুখ পাদ্িদের সঙ্গে হিন্দুদের 
ধর্মাস্তরিত করবার কাজে সোৎ্সাহে হাঁত মিলিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলের তখন 
তিনি একজন অন্ভতম গোঠীপতি । কেবল হিন্দুধর্মের নয়, ত্রাঙ্গধর্মেরও তিনি 
ঘোর বিরোধী । তরুণ-সমাজে তখন তার অসাধারণ প্রাতিপত্তি। অর্থাৎ 
এমন এক সময়, যখন তারুণ্যের প্রতিমৃতি মধুস্দন। যখন তরুণের চোখে 
মধুর স্বপ্ন, মধুর" চোখে অজানা অনস্ত আকাশভরা তারার মতন স্বপ্ন। 
মধুস্দন দত্ব তখনও “মাইকেল” হননি । তাব জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভাকাজ্ী 

বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তখনও তিনি মিলিত হননি, তার সন্ধানও পাননি । 
বাংলার নববসস্তের প্রথম কবির কণ্ঠে কাকলি অবশ্য তখনই শোন! যাচ্ছিল । 
বিচ্ভাসাগর তা শুনতে পাঁননি। লালদীঘির ফোর্ট সউইলিয়ম কলেজে তিনি 
চাকরির জন্য যখন যাতায়াত করতেনু, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র কিশোর 
মধুস্থদন মুখে-মুখে ইংরেজীতে গান রচনা করতেন। কিশোর কবিচিত্তের 
কামনা-বাসন! সব গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত-_ 
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দুর শ্বেতঘ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস, 
যেথা শ্তাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়। আকাশ 3 
নাহি সেথা আত্মজন / তবু লঙ্ঘি অপার জলধি 
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিন্বা অ-নামা সমাধি । 


ধুতি-চাদর-চটি পন্পে লালদীঘির কলেজের পথে যেতে যেতে বিদ্যাসাগর 
ভাবতেন বীরমিংহের কথা, বীরদিংহের মতন বাংলার আরও অনেক গ্রামের 
কথা, বাংলার মানষের কথা । আচকান-পায়জামা-বুট পরে, ছু'জন ভূৃত্যসহ 
পান্কি চড়ে গৌলদীঘির কলেজে যেতে যেতে মধুস্থদন ভাবতেন “দুর স্বেতদ্বীপে'র 
কথা, “যেথ! শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ | নবীন বাংলাৰ 
ছুদজোড়া চোখের দু'রকমের স্বপ্ন । ওয়ার্ডম্বার্থ আর শেলীর “ক্কাইলার্ক”। 
একজনের স্বপ্র আকাশচারী হয়েও মানবগ্রীতির টানে কেবল মাটিতে আছাড় 
খেয়ে পড়তে চাঁয়। আর-একজনের স্বপ্র হতে চায় “€বশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'। 

বাঙালীর চরিত্রের ছু'টি দিক, বিদ্যাসাগর ও মধুস্থদন, বাঁডাঁলীর 
মানসলোকের ছুই মেরু । 

ছু'জোড়া চোখ, ছু'জোড়। কাঁণ। চোখে-চোখে, কাণে-কাণে তফাৎ 
অনেক। তবু এ-চোখের দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ-কাণের শ্রবণশক্তি 
একেবারে নতুন । 


একদিন এক বিচিত্র দৃশ্ঠ দেখলেন বিদ্যাসাগর, লাঁলদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ থেকে । সেদিন ১৮৪৩ শ্রীস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার | হিন্দু 
কলেজের পলাতক ছাত্র মধুসদন দত্তের খ্রীন্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের স্মরণীয় দিন। 

রাইটার্স বিল্ডিংএর কলেজে থাকলেও, এদৃশ্ত দেখার কোন অস্থৃবিধা হয়নি 
তার। ছু'পা এগিয়ে হয়ত তিনি অন্যমনস্কভাবে সেদিন মিশন রো”্র ওল্ড মিশন 
চার্চের সামনে এসে চুপ করে দীড়িয়েছিলেন। বহুবাজারের বাসায় থাকলেও, 
মধুস্থদনের ধর্মাস্তরের ব্যাপার নিয়ে আগে থেকেই শহরে ষেরকম হৈ-চৈ 
হয়েছিল, তাতে তার পক্ষে নির্দি্ই দিনে কয়েক পা হেটে মিশন রো'তে আস৷ 
অসম্ভব নয়। 


নৃতন উধার ম্বর্ণছার ২৫৯ 


হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ছু'চারজনের প্লে বিগ্বাসাগবের সাক্ষাৎ পরিচয় 
ও ঘনিষ্ঠতাঁও হয়েছিল । যখন তিনি ইংরেজী শিখছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা 
দিচ্ছিলেন নিজের বাসাবাড়ীতে, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে 
তিনি মধুস্থদনের কথ মিশ্চয় শুনেছিলেন। মধুস্থদনের কাব্যপ্রতিভার কথা, 
খোশ-পোষাকের কথা, মেজাজের কথা, নিশ্চয় তার কাণে গিয়েছিল। 
সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় তিনি মধুস্থদনকে দেখেননি বকলও মনে হয় ন|। 
হিন্দু কলেজ থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান এবং ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে মধুন্থদনের 
অবস্থানের বার্তা যখন শহব্ময় চাঁঞ্চল্যের স্থ্টি করেছিল,.তখন বিষ্যাসাগরও 
নিশ্চয় কৌতুহলী হয়েছিলেন । 

বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তেইশ বছর, মধুস্থদনের বয়স উনিশ-কুড়ি। 

মিশন রো'র চারিদিকে, ওল্ড মিশন চার্চেব সামনে সেদিন শহরের সাহেব 
বিবি ও পাত্রিদের নানারকমের ঘোড়ার গাড়ীর ভিড় জমেছিল। শহরের 
কৌতুহলীর সংখ্যাও দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল বলে অন্থমান করা যায়। 
কারণ, পাত্রি সাহেবরা মেদিন গোলমালের আশঙ্কায় গির্জার সামনে সশস্ত্র 
সৈনিক গা মোতায়েন রেখেছিলেন । সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিপত্তি- 
এালী উকিল রাঙ্গনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র, হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান 
ছাত্র মধুস্দন দত্তকে পাপ্রিব শ্রীস্টধর্মে দীক্ষা! দেবেন, এ সংবাদ সেদিনকার 
সীমাবদ্ধ নাগরিক সমাজে কারও অজান! থাকার কথ! নয়। 'বোঁঝা যায়, 
সাধারণ শহরবাসীরও বেশ ভিড হয়েছিল গির্জার চারিদিকে । 

এগারো বছর আগে, কলকাতা৷ শৃহরে আর একবার এইরকম চাঞ্চন্যের 
সৃষ্টি হয়েছিল, রুষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন শ্রীস্টধর্ষে দীক্ষিত হয়েছিলেন । 
ঈশ্বরচন্জ্রের বয়ম তখন বারে! বছর, সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র 
তিনি। তরুণদের এই আচরণের এবং পানি সাহেবদের ধর্াভিযানের প্ররূত 
তাৎপর্য সেদিন তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি । এখন তিনি আর বারো 
বছরের বালক নন, তেইশ বছরের যুবক । ছাত্র নন, পণ্ডিত, এবং পঞঙ্জিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর । তেইশ বরের বিদ্যাসাগর চোখের সামনে দেখছেন, 
তার অঙ্জতুল্য এক অপরিচিত যুবক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা! নিচ্ছেন । তার জন্য তিনি 
নিজগৃহ থেকে পালিয়ে ছুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পাব্ধিদের উল্লাসের 
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সীমা নেই। রুষ্ণমোহন এসেছেন দীক্ষা-উৎসবে ০00560 11059 হয়ে। 
উৎসব উপলক্ষে মধুস্দনের নিজের রচিত সঙ্গীতের সমবেত স্থর গির্জার ভিত 
থেকে তরঙ্গাক্সিত হয়ে আসছে বাইরে, 
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এ-সঙ্গীতের ভাবার্থে বিদ্যাসাগরের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল হয়ত, 
কিস্ত তার রচয়িতাঁর মনোভাব তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি । 
মানুষের মুক্তিদাতা কোন অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। 
সেরুকম কোন মুক্তিদাতার অস্তিত্ব সম্বদ্ধে তিনি কোনদিন চিন্তা করার 
প্রয়োজনও বোধ কবেননি। যুক্তিবাদী তরুণ যুবকেরা। কেন ধর্মাস্তরিত হয়ে, 
ঈশ্বর বদল করে, পুরোহিতেব বদলে পান্রি ও আচার্ষের উপদেশ শুনে, 
কুসংস্কারের অন্ধকার প্রেতপুবৰী থেকে আলোকরাজ্যে যাত্রা করতে চান এবং 


নূতন উবার ্বর্ণঘার ২৬১ 


সেই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি কোথায়, বিদ্যাসাগর তা৷ বুঝতে পারতেন না। 
বুঝতে না পাঁবলেও তিনি কোন ধর্মমত নিয়ে কোনদিন কারও সঙ্গে আলোচনা 
কবেননি, প্রকান্তে তো নয়ই । তীর প্রিয়জনদের যধ্যে অনেকের সঙ্গে এবিষয়ে 
গভীব মতভেদ থাকলেও, জীবনে হাত মিলিয়ে চলার পথে কোনদিন তা 
ছুলজ্ঘ্য অন্তরায় কৃষ্টি করেনি | 

মধুস্দনের ধর্মীস্তবে বিদ্যাসাগন্ব আরও অনেকের মতন বাথিত হয়েছিলেন । 
১৮৪৩ সালেব * ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিনটি তার কি ভাবে কেটেছিল, 
কেউ জানে না। প্রায় প্রতিদিন ধার! তাঁর বাঁসায় আসতেন, তাদের সঙ্গে 
সেদিন তিনি কি আলাপ-আলোচন। কবেছিলেন, তা জানলে হয়ত তীব্‌ 
মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথ! জানা যেত। কিন্তু তাও জানবার উপায় নেই । 
নৈরাশ্তে একেবারে ভেঙে না পড়লেও, সেদিন যে তিনি কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি, এ কথ ঠিক। 

মধুস্থদনেব মতন একেবারে কাচা বয়সেব তরুণদেব মধ্যে, 'পাঁগলামি, তুই 
আয় বে ছয়ার ভেদি' ভাব প্রবল হলেও, ইয়ং বেঙ্গল দলের বয়:জ্যোষ্ঠর| 
নিঃসন্দেহে তখন প্ররুতিস্থ হয়ে উঠেছেন। তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধও 
তখন অনেক সজাগ হয়েছে । নানাবকমেব সভাসমিতিতে মিলিত হয়ে তাবা 
সমাজের জটিল সমস্তাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচন। করছেন । , পত্রপত্রিকার 
মধ্য দিয়ে সেগুলি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরছেন । সমাধানের পথ খুঁজছেন 
তীরা। সভাসমিতির মধ্যে সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা” ও 'তত্ববোধ্নী 
সভা' প্রধান ৷ পজ্রপত্রিকার মধ্যে তন্ববোধিনী পত্রিকা” ও “বেঙ্গল স্পেক্টেটর' 
প্রগতিশীল দলের উল্লেখষোগ্য মুখপত্র । 

চতুর্থ দশকে, নবীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত-গঠনের এই 
উদ্যোগপর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন । এই উদ্যোগ ও 
প্রয়াসের ভিতর থেকেই তিনি তীর পথেরও সন্ধান পেয়েছিলেন । মধুস্দনের 
ধর্মীস্তবেব মতন ছু'-একটি দুর্ঘটনায় তিনি একেবারে হতাশ হবার মতন কৌন 
কারণ খুঁজে পাননি । 

যে সময় মধুস্দনের ধর্মীস্তবের ব্যাপার নিয়ে কলকাতা৷ শহরে কোলাহল 
হচ্ছিল, সেই সময় "সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা! সভা” “তত্ববোধিনী সভা, গ্রভৃতি 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬২ 
সভা-সমিতির বৈঠকে এবং “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” “তত্ববোধিনী পত্রিকা”, প্রভৃতি 
পত্রিকায় নানাবিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্কাবিতর্ক, বাদ- 
প্রতিবাদ চলছিল। নব্যশিক্ষিত যুবকরা বিভির গোষটীতে বিভক্ত হ্যে 
গিয়েছিলেন বল! চলে। প্রধানত ধর্মমত নিয়েই তাদের মধ্যে বিরোধ ছিল, 
সামাজিক সমস্যা ও মতামত নিয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথেন 
্রাহ্মধর্ম প্রচারকাঁধের বিরোধী ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের একটি দল। তাদের 
দলনেতা ছিলেন রেভাবেও কষ্ণমোহন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদেণ 
উদ্দেশ্য ছিল, নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকদের ন্বধশ্নবিদ্বেধী মনোভাব সংযত কব 
এবং পাত্রিদের স্বার্থপ্রণোদ্িত প্রচারের প্রতিবাদ কর! । রুষ্মোহনের সমথকর! 
হিন্দুধর্ম ও ব্রান্ষধর্ম দুয়েরই বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। পাত্রিরা' 
এই সময় খ্রীস্টধর্ম প্রচারের স্থবণ্ণ স্থযোগ পেয়েছিলেন । 
ধর্মান্দোলনের এই কোলাহলে একটি দিনের জন্যও বিদ্যাসাগর তার কগম্বর 
যোগ করেননি । নীরবে তিনি দূরে সরে দীভিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, 
ধর্মের বিপক্ষে বা পক্ষে আন্দোলন করে কোনদিন সমাঁজেব স্থায়ী কল্যাঁণ কিছু 
করা সম্ভব হবে না। শক্তি ও সাম্যের অপচয় ছাড়া ধর্মান্দোলন আর কিছু 
নয়। এক গৌঁড়ামি ছেড়ে আর এক গোৌঁড়ামির গোডাপত্বনের জন্য এইভাবে 
শক্তিক্ষয় করতে তাঁর নির্মল পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী মন সায় দেয়নি কোনদিন । 
কোন সমাঁজের ব্যাধির চিকিৎসা। না করলে, কোন সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের পক্ষেই 
তার 98৬108: হওয়া সম্ভব হবে না। এ রকম একটা বুদ্ধিযুক্তি-নির্ভর বিশ্বাস 
মনে মনে পোষণ না৷ করলে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই পরিবেশের মধ্যে বাস 
করেও ধর্ম সম্বন্ধে এমন নিবিকার থাঁকা সম্ভব হত না1। এ বিশ্বাসের সঙ্গে 
নাস্তিকতা বা আন্তিকতার কোন সম্পর্ক নেই। 
মধুস্দনের গ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কয়েক মাস পরে, ১৮৪৩ সালের ২১ 
ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
'আত্বজীবনী'তে এসম্বন্ষে তিনি লিখেছেন :১ 
১৭৬৫ শকের ই পৌষে আমরা! ব্রান্ষধর্শ-ব্রত গ্রহণ করিবার দিন 
স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা 
, একটা ঘবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম ? বাহিরের লোক কেহ সেখানে ন! 


নূতন উযারম্বর্ণঘার ২৬৩ 


আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী, 
স্থাপিত হইল $ সেই বেদীতে বিজ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা 
সকলে তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নৃতন 
উৎসাহ জন্মিল ) অছ/ আমাদের প্রতি-হ্ৃদয়ে ত্রাক্ষধর্ম-বীজ রোপিত 
হইবে। আঁশ হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা! অক্ষয় বৃক্ষ 
হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান হইবে, তখন ইহা হইতে আমর! নিশ্চয় 
অস্থতলাভ করিব ।"-' 
প্রথম, শ্রীধর ভট্টাচার্য উঠিয়। বেদীর সম্মুখে প্রতিজ। পাঠ করিয়।! 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। পরে, শ্ামাচবণ ভট্রাচাধ্য ; পরে আমি। 
তাহার পরে পরে, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্ত্ 
ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
হরিশ্চজ্্ নন্দী, লাল! হাঁজারী লাল, শ্টামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ 
সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্রোপাধ্যায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন ত্রাঙ্গধন্ম গ্রহণ করিলেন । 
তত্ববোধিনী সভা৷ যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর 
অস্থ ব্রাহ্ষধর্ম গ্রহণেব এই আর একদিন । ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে 
এত দূর আমরা অগ্রসর হুইলাম যে, অয ব্র্মের শরণাপন্ন হইয়া! আমরা 
্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করিলাম । এই ত্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিয় আর্মরা নূতন জীবন 
লাভ করিলাম । আমাদের উৎসাহ ও আনন দেখে কে? 
ব্রাহ্ম সমাজের এ একটা নৃতুন ব্যাপার । পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন 
্রাহ্মধশ্ম হইল। ব্রদ্ধ ব্যতীত ধশ্মশ থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম ব্যতীতও 
বর্ম লাভ হয় না। ধর্শেতে ব্রদ্মেতে নিত্য সংযোগ । এই সংযোগ 
বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্শ গ্রহণ করিলাম। ব্রাঙ্দধর্ম গ্রহণ করিয়। 
আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাঙ্মঘমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম । 
১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ২১ ডিসেম্বরও বৃহস্পতিবার । *ওক্ড 
মিশন চার্চ ও ব্রাক্মসমাজে ছুটি ধর্মদীক্ষা্ুষ্ঠান হয়। ছুই বৃহস্পতিবারের মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কিন্ত সেটা তো৷ 
বাইরের পার্থক্য । ভিতরের পার্থক্য বি্াসাগরের খোল! চোখে ধর! পড়েনি । 


বিষ্ভাপাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬৪ 


তত্ববোধিনী সভ। ও ব্রাহ্মসমাজ সেদিন পাত্রিদের অভিযান অনেকটা প্রতিরোধ 
করেছিল ঠিকই । ত1 ন৷ করলে হয়ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে আরও কিছু 
শ্রীস্টানের সংখ্যা বাড়ত। তা না বেড়ে ব্রাহ্ষের সংখ্যা বেড়েছে । কিন্তু তাতে 
বৃহত্তর বাঙালী সমাঁজের লাতক্ষতি কি হয়েছে, তার খতিয়ান করে কেউ 
দেখেননি । সাম্প্রদায়িক সন্কীর্ঘতা ও গৌড়ামি সমাজ থেকে দূর হয়েছে কি? 
কঠোর বস্তবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । পরে 
ধর্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার গুরুতর মতভেদ হলেও, প্রথমে তিনি 
দীক্ষা গ্রহণে আপত্তি করেননি । ধর্মের ব্যাপারে সব দিক দিয়ে মুক্তপুকুষ 
ছিলেন বিষ্তাসাগর। অথচ সামাজিক ব্যাপারে তত্ববোধিনী ভা ও তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা! তিনি 
বোধ করেছিলেন এবং যোগাযোগ রেখেও ছিলেন । তত্ববোধিনী সভার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেও তিনি ধর্ম বিষয়ে একেবারে নিলিগ্চ ছিলেন। 
তত্ববোধিনী পত্রিকার পাদ্রিদের আচরণের কঠোর সমালোচনা কর! 
হত। ব্রাঙ্গসমাঁজের সভ্যবৃন্দ ও খ্রীস্টান পান্দিরা এই সময় ধর্মপ্রচারের 
প্রতিদ্বশ্থিতাঁয় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বললে ভূল হয় না। কলকাতার বাইবে 
€ যেমন কৃষ্ণনগর বধাঁন প্রভৃতি স্থানে ) পাব্রিরা ষেমন অভিযান করতেন, 
্রাঙ্মরাও তেমনি তাদের ধর্মাস্তরের প্রয়াস ব্যর্থ করবার চেষ্টা করতেন। 
এই প্রতিঘন্বিতার ফলে শিক্ষিত হিন্দপমাজের একাংশ এই সময় শ্রীস্টধর্মে 
ও ব্রাক্গধর্মে দীক্ষিত হন। বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন ধর্মান্দোলনের 
চোবাগলিতে কতকটা পথ হারিয়ে ফেলে । 
ধর্ম নিয়ে তত্ববোধিনী পত্রিকাক্স প্রচ বাকৃযুদ্ধ চলতে থাকে । পাত্রিদদেব 
কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়। চোদ্দ বছরের উমেশচন্দ্র সরকার যখন 
তার এগারে। বছরের আীর সঙ্গে গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” লেখেন :* 
অস্তঃপুরস্থ স্ত্রী পথ্যত্ত স্বধন্ম হইতে পরিত্রষ্ই হইয়। পরধর্্দকে অবলম্বন 
করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও 
কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অনগৎসাহ 
নির্াতে অভিভূত থাকিব? ধর্শ যে এককালীন নষ্ট হুইল, এ দেশ 
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ষে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং* আমারদিগের হিন্দুনাম যে 
চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল! মিশনারীদিগের দৌরাত্ম্য 
এ পধ্যস্ত সহা* হুইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষ্ণতাব সীমা বহিভূতত 
হইতেছে। পূর্বাবধি তাহারা কেবল কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, 
কিন্তু এইক্ষণে তাহাব সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত 
করিতেছে। 

কয়েক মাস পরে পত্রিকায় আবার এই বিষয় নিয়ে লেখ। হয় :০ 


নি্লজ্জ মিশনারিব। শতবৎসরাবধি হিন্দুধর্দের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, 
শত বংসরাবধি খুষ্টধশ্শে এ দেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্র করিতেছে, 
মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে ন্মেহের সস্তানকে ও হরণ করিতেছে, 
তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না_তথাপি মিশনারিদিগের 
ছুশ্চেষ্টা নিবারণেব কোন সছুপাঁয় ধাধ্য হয় না। সত্যের পথে যখন 
তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সতোন সাধকের! কি প্রকারে 
নীরব রহিয়াছেন ? 


উমেশচন্দ্র সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের “হাউসে'র সরকার, নাজেজ্্- 
নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উমেশ ও তীর স্ত্রীব ধর্মাস্তরে দেবেন্দ্রনাথ খুবই 
বিচলিত হন। তিনি লিখেছেন : “অস্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্বস্ত খুষ্টান করিতে 
লাগিল! তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতৈছি ১ তার অন্থরোধে 
অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ করে তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। প্রতিদিন 
সকাল থেকে সন্ধ্যা পৰস্ত গাী করে তিনি কলকাতা! শহরের গণ্যমান্য 
হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অশ্করোধ করেন, পান্দিদের স্কুলে ছেলেদের 
না|! পাঠাতে । রাজ বাধাকাস্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ 
সকলেই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি লিখেছেন: “ইহাতেই ধর্ম- 
সভ1 ও ব্রম্ষঘভাব ঘে দলাদ্দলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য 
ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। “একটি সভ1 ডেকে নতুন বিষ্ভালয় স্থাপনের 
পরিকল্পনা করা হল। বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলেরা, এই বিদ্যালয়ে পড়বে । 
আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ হাজার টাক। দিলেন। রাজ! সত্যচরণ 
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ঘোষাল তিন হাজার টাক, ভ্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাধাকাস্থ 
দেব এক হাজার টাকা দিলেন। মোট চল্লিশ হাজার টাকা উঠল। 
বিদ্যালয়ের নীম হল হহিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" ৷ ভূদেব মুখোঁপাধ্যায় এই 
বিষ্যাঁলয়ের প্রথম শিক্ষক হন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : “সেই অবধি খুষ্টান 
হইবার অআ্োত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মন্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল।, 

কেবল শ্্রীস্টধর্ম ও পাত্রিদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই তত্ববোধিনী 
পত্রিকার পরিচালকরা ক্ষান্ত হননি। বৈদাস্তিক মতবাদ প্রচার করে, 
ধর্মতত্ববিষয়ে রচনা! প্রকাশ করে, দেবেন্দ্রনাথ ও তার অন্রাগীরা পাদ্রি- 
প্রচারিত শ্রীস্টধর্মের মাহাত্মা শীন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন 
তাতে কোন সামাজিক নফল যে ফলেনি তা নয়। কিন্তু তত্ববোধিনী 
সভা ও তার মুখপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সভ্য এই 
আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারে খুব বেশি উৎসাহিত হচ্ছিলেন না। এই কয়েকজন 
সভ্যের মধ্যে প্রধানতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত 
ছু'জনেই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জমাজসংক্কারের মহৎ উদ্দেস্ট নিয়ে তত্ব- 
বোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, ধর্মচর্চা বা আধ্যাত্মিক জানাহুশীলনের জন্য 
নয়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বস্তবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনৌভাবা- 
পন্ন ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র তো 'ঈশ্বর” নিয়ে চিত্তা করারই অবকাশ পেতেন 
না। ছুই বন্ধুর এইদিক দিয়ে এক এঁতিহাসিক মিলন হয়েছিল তত্ব- 
বোধিনী সভায়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উভয়েরই নানাবিষয়ে মতবিরোধ 
হতে লাগল। তা সত্বেও, “তত্ববোঁধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল 
(১৭৬৫ শক, ১ ভাত্র) থেকে দীর্ঘ বারো! বৎসর পর্যস্ত যে অক্ষয়কুমা 
তার সম্পাদক ছিলেন এবং সভার প্রতিষ্ঠাকাল ( ১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন ? 
থেকে না! হলেও, কয়েকবছর পর থেকে সভ্য হয়ে সভার শেষ দিন 
পর্যস্ত যে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষে তার সম্পাঁদকও 
ছিলেন, একথা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের উদ্দারতা ও গুণগ্রাহিতার কথা ভেবে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়- 
কুমারের অনাধ্যাত্বিক মনৌভাবে যথেষ্ট বিরজ্ঞ হলেও, দেবেন্দ্রনাথ তাদের 
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শক্তি ও প্রতিভাকে স্বীকার করতে হুষ্ঠিত হতেন না এবং সভা ও 
পত্রিকার কল্যাণে তাঁদের সহযোগিতাঁও অপরিহাঁধ বলে মনে করতেন। 


বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমাব সমবয়সী ছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন ফোট 
উইলিয়ম কলেজে সেরেন্তাদারী করেন, অক্ষয়কুমার তখন তত্ববোধিনী সভার 
সংস্পর্শে এসে, তব্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এধং পরে পত্রিক। 
সম্পাদনার কাজ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব সঙ্গে অক্ষয়কুমাবের পরিচয় 
হয় কবি ঈশ্বর গুপ্টের মধ্যস্থতায় । অক্ষয়কুমারের জেঠতুতো। ভাই হরমোহন 
দত্ত সুপ্রীম কোটের মাস্টার আপিসের বড়বাৰু ছিলেন। কোটের বিজ্ঞাপনা দির 
সমহ্ত দায়িত্ব ছিল তাৰ উপব। “সংবাদ-প্রভাকর” সম্পাদক ঈশ্বর গুধ 
বিজ্ঞাপনলাভের আশায় হরমোহনেব কাছে যাঁতায়াত করতেন। এই 
সময় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের তত্ববোধিনী 
সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। প্রতিষ্ঠার ছু-একমাস পরেই ঈশ্বর 
গুপ্ত এই সভাব সভ্যশ্রেণীতুক্ত হুন। “অক্ষয়-চরিত'কার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 
লিখেছেন :৪ 


এক দিবস সন্ধ্যাকাঁলে তাহার সমভিব্যাহারে অক্ষয়বাবু সভ। দেখিতে 
যান। দেখিতে গিয়! মহাচ্ছভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত 
হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল॥ ইহার অব্যবহিত পরে 
উল্লিখিত শকের ( ১৭৬১ শক ) ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গ্প্ের প্রন্তাবে 
ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। 
পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১ল৷ ( আষাঢ় ) শনিবার তত্ববোধিনী 
পাঠশাল! সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮. টাঁকা বেতনে উহার শিক্ষকতায় 
নিযুক্ত হন। ৪51 শ্রাবণ হইতে বেতন ১০২ টাঁক হয়। তারপর 
১৪. টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন। 


তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তর্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের 
১৬ অগস্ট । পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের ব্যাপারে স্থির হয় যে 'বেদাস্ত 
ধর্মাহুষায়ী সন্্যাঁস ধর্দের এবং সন্্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 


টি 5777 ও 75 77 ২৬ 


লিখে দেবেন্্রনাথের কাছে পাঠাতে হবে। ধার রচন! সর্বোৎকৃষ্ট হবে তিনিই 
সম্পাদকের পদ্দে অভিষিক্ত হবেন । নকুড়চন্দ্র লিখেছেন :« 


ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্ ব্যক্তিগণের মধ্যে 
ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০. বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ গ্রস্থ- 
সম্পাদকতা; বলিয়৷ অভিহিত ছিল। 


পত্রিক! প্রকাঁশের উদ্দেশ্য ও পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ 
আত্মজীবনীতে বলেছেন :* 
আমি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যস্থত্রে পরস্পর 
বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাহারা সভায় কোন সংবাদই পান না, অনেক 
সময় উপস্থিত হইতেও পাঁবেন না । সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা 
অবগত নহেন। বিশেষত; ব্রাহ্মদমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই 
শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্তক | এতঘ্যতীত, যে 
সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোৌধনের সহায়তা করিতে 
পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাঁশ হওয়া! আবশ্তক। আমি এইরূপ 
চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী পত্রিক। প্রচারের সঙ্কল্প করি। 
পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্বক। সত্যদিগের মধ্যে 
অনেকেরই র্চন! পবীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা 
দেখিয়া আমি তাহাকে মনোনীত করিলাম । উাহার এই রূচনাতে গুণ 
ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, ইহাতে 
তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভন্মাচ্ছাঁদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ত্যাসীর প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু চিহ্ধারী বহিঃসন্নাম আমার মতবিরুদ্ধ। আমি 
মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে 
' ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা! সম্পাদন করিতে পারিব। 
ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে এ 
কার্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা। লিখিতেন, তাহাতে আমার 
মতবিরুদ্ধ কথ! কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাহাকে আনিতে 


নূতন উর ্বর্ণঘার ২৬৯ 


চেষ্টা কবিতীম ; কিন্তু তীহ। আমার প্রক্ষে বড় সহজ্জ ব্যাপার ছিল না। 
আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের 
সহিত আমার,কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্বস্তর মহিত 
মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! 
ফলতঃ, আমি তাহার ন্যায় লোঁককে পাইয়! তত্ববোধিনী পত্রিকার 
আশাঙ্রূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব স্বংকালে অতি অন্ন 
লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখান! সংব!দপত্রই ছিল, 
তাহাতে লোকহিতকবর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবদ্ধই প্রকাশ হইত না। 
বঙগদেশে তত্ববোধিনী পত্রিক। সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে ।""" 
দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই পরিফষার বোবা যায়, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার 
মতামতের বিরোধ কত গভীর ছিল। বিস্ময়কর হল, তা সত্বেও, প্রথম থেকেই 
তিনি অক্ষয়কুমারকে পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন । মতামত সম্বন্ধে 
সজাগ হয়েও তিনি সহজে অক্ষয়কুমারের মত বদলাতে পারতেন না। কিন্ত 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা! করেই তিনি নিজের 
ধর্মমত সব সময় জোর করে সম্পাদকের উপর বা গ্রস্থাধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যদের 
উপর চাপাতেন না । কেবল সম্পাদকের সঙ্গে নয়, গ্রস্থাধ্যক্ষদের ছু'-একজনের 
সঙ্গেও তার মতবিরোধ হত। তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অহ্যাতম | 
এসিয়াটিক সোসাইটির মতন দেবেজ্্রনাথও “তত্ববোধিনী পত্রিকা"র জন্য 
একটি ১৪1০ 00701010165, ব। প্রবন্ধ-নির্বাচশী সভ। স্থাপন করেন । সভ্যদের 
'স্থাধ্যক্ষণ বলা হত। পাঁচ জন গ্রস্থাধাক্ষ নিয়ে সভা! গঠিত হয় এবং পাচ 
জনের মধ্যে কেউ অবসর গ্রহণ করলে অন্ত একজন মনোনীত হতেন। এই 
্রস্থাধ্যক্ষদেন্প মধ্যে ছিলেন, 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 
রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসন্নকুমার সবাধিকাঁবী 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁধাপ্রসাদ রায় 
রাজনারায়ণ ব্থু  * শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
আনন্দরুষ্ণ বন্থ শ্রীধর ন্যায়ররু 


এবং আরও অনেকে । 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭০ 


ঈশ্বরচন্দ্র ১৭৭০ শকের ( ১৮৪৮ লাল ) ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষমভার অধিবেশনে 
তত্ববোধিনী পত্রিকার “পেপার-কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তার 
আগেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়। . 

তত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম ছিল যে, গ্রস্থ-সম্পাদক বা! গ্রস্থাধ্যক্ষ বা 
অন্য যে কেউ হন, প্রত্যেকের রচন। পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে পেপার- 
কমিটির অধিকাংঙ্গ সভ্যের দ্বার! পঠিত ও মনোনীত হওয়া প্রয়োজন । 
কমিটির সভ্যদের প্রস্তাব অন্গ্যায়ী যেকোন রচনা সংশোধন ও পরিবর্তন 
করাও চলতে পারে। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথ নিজে 
প্রায় রাত্রি ১২টা পর্যস্ত জেগে সংশোধন করে দিতেন। তারপর সেগুলি 
্রস্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠানো হত। এই সময় রাধাকাস্ত দেবের দৌহিত্র 
আনন্দরুষ্জ বন্ধু একজ্জন গ্রন্থাধ্ক্ষ ছিলেন। তাব কাছে অক্ষয়কুমারের 
বচনাগুলি প্রেরিত হত। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আনন্দকৃষ্ণের ও শ্রীনাথ ঘোষের 
(রাধাকাস্ত দেবের জামাতা) গভীর বন্ধুত্ব ছিল। নানাবিষয়ে আলাপ- 
আলোচনার জন্য, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার জন্ত তিনি প্রায়ই আনন্দকষ্ণের 
কাছে যাতাক্কাত করতেন।' আনন্রুষ্ণ তাকে মধ্যে মধ্যে অক্ষয়কুমারের 
প্রবন্ধগুলি দেখে দিতে বলতেন এবং তিনি যত্ব করে দেখে দিতেন। এইভাবে 
কিছুদিন অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি দেখে দেবার পর একদিন আনন্দবাবু 
বিষ্যাসাগরকে' বললেন : “অক্ষয়বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান ।, 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় বলেন : বেশ তো! তাকে একদিন আদতে বলবেন ।, 
কথামতো অক্ষয়বাবু একদিন এসে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন : 
“আমার প্রবন্ধগুলি আপনি অনুগ্রহ করে দেখে দিয়ে যে কত উপকার করেছেন, 
তা বলা যায় না। এইভাবে দি আপনি একটু কষ্ট করে দেখে দেন, তাহলে 
চিরবাধিত হবে! ।* ঈশ্বরচন্দ্র সন্তষ্রচিত্ে সম্মত হন।* নকুড়চন্দ্র লিখেছেন £ 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সহিত দর্তজর এই প্রথম আলাপ-পরিচয় । ইহার পর 
অর্থাৎ ১৭৭ শকের ২৩ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে তিনি 
পেপার-কমিটির সভ্শ্রেণী-ভূক্ত হন ।” ৮ 


শপ শপ হজ 


* কথাগুলি 'অক্ষষ-চরিত'কাব বি্।সাগব মহাশযেব নিজমুখে শুনে ছিলেন । 


নৃতন উধার দ্বর্ণঘার ২৭১ 


পেপার-কমিটির কাঁজকর্ণ কি ভাবে পরিচালিত হত তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
উদ্ধৃত করছি। দৃষ্টাস্তগুলি ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :৯ 


কবিরপন্থিদিগের বৃতী স্তবিষয়ক পাঁওুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি । যথা 
বিহিত অন্গমতি করিবেন । নিবেদনমিতি । 
তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দূত, 
১৪ আশ্বিন, ১৭৭০  গ্রস্থ-সম্পার্দক । 


প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম । ইহ1 অতি সহজ ও 
সবল ভাষায় স্থচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে । অতএব পত্রিকাঁষ 
প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান কবিলাম। ইতি। 

শ্রীঈশ্বরচন্জ্র শশ্মা | 


শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যানাগর উক্ত পাতুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল 
পনিবর্তন কবিয়াছেন, তাহ! অতি উত্তম হইয়াছে । 
শ্শ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় । 


প্রেরিত পাওুলেখ্য প্রকাশযোগ্য । 
শ্রীরাঁজেন্দ্রলাল মিত্র । 
শ্রীরাজনারায়ণ বনু । 


শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত অন্তবাদ 
করিতে আরম্ভ কবিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি 
কবিবেন। আপনার! দেখিবেন তাহা৷ অতি নুচারু শুখ। ভাষায় পরি- 
পাঁটীরূপে লিখিত হইয়াছে । তাহা পাঠ করিয়! পাঠকেরা প্রম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাহাঁদিগের অন্তরাগ বৃদ্ধি 
পাইতে পাঁরিবেক | এতনস্তিন্ন আমারদিগের পূর্বকার আচার-ব্যবহারাদির 
যেরূপ নিদর্শন পাওয়া! যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা 


বিছ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭২ 


অন্থবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের 'পুরাবৃত্ত সন্ধায়ি এতদ্দেশীয় বাক্তিদিগেরও 
উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি | 

তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত। 

২৬ পৌষ, ১৭৭০ গ্রন্থ-সম্পাদক | 


গ্রন্থ-সম্পাদক মহাভারতের অন্তবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন 
ইহা অবশ্ঠ প্রকাশ কর্তব্য । 
শ্রীআনন্দরুষণ বন্ধ । 


অতি স্থললিত ভাঁষায অন্রবাঁদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইবপ 
প্রকাশ ক্রমশঃ হয়, তাহা হইলে অনেক উপকাব সম্ভীবনা। 
শ্ীশ্তামাচবণ মুখোপাধ্যায় 


এতত্রপ মহাভারতের অন্্বাদ তত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোঁক- 
প্রিয় করিবেক। 


শ্রীবাজনাবায়ণ বন্থ। 


পেপার-কমিটির এই কাধপ্রণালী থেকে তত্ববোধিনী পত্রিক! পরিচালনার 
স্থনিয়স্ত্রিত সুসংযত পদ্ধতিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে । জানি না, বাংল 
পত্রিকার ইতিহাসে পববর্তাকালে ক*খানি পত্রিকা এইভাবে পরিচালিত 
হয়েছে! পরিচালনার পদ্ধতির মধো লক্ষ্য কবলে, আরও একটি ব্যাপার 
পরিক্ষার বোঝ| যাঁয়। অক্ষয়কুমার পন্্িকাটিকে কেবল ধর্মতত্বের রহস্য 
বিচাঁবের পত্রিকা কবতে চাননি । বিবিধ জানবিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ইতিহাস 
পুরাবৃত্ত সমাজ ইত্যাদি নানাবিষয়ে অন্তশ্গীলনের একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা 
তিনি করতে চেয়েছিলেন। সে-কাজ্জে যে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন, একথা 
দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন । শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :১০ 
তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাড়াইল। তওৎপূর্বের 
বঙ্গপাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল, 


নতন উষার স্বর্ণঘ্বাব ২৭৩ 


এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে' কি পরিবর্তন ঘটাঁইয়াছিলেন 
তাহ। স্মরণ করিলে, তাহাকে দেশের মহোঁপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা 
যাঁয় না। রসরাজ", “যেমন কম্ম তেমনি ফল" প্রতি অশ্রীলভাষী 
কাগজগুলি ছাভিয। দিলেও পপ্রভাকব” ও “ভাঙ্করেব। ন্যায় ভত্র ও শিক্ষিত 
সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির 
হইত, যাহ! ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ কবিতে পারিত না। 
এই কারণে রামগোঁপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিবোজিওব শিষ্যগণ দ্বণাঁতে 
দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও কবিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমাব দন্ত সম্পািত 
তত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন ভীহারা পুলকিত হইয়। উঠিলেন। 
বামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিভী মহাশয়কে বলিলেন-_বমতন্ত । 
বামতন্ত । বাঙ্গাল। ভাষা গম্ভীর ভাবেব বচনা দেখেছ ৮» এই দেখ? 
বলিয়। তত্ববোঁধিনী পাঠ করিতে দিলেন । 


বাংল ভাঁষাষ গস্ভীব ভাবের রচনা “তত্ববোধিনী পত্রিকা'য ধারা প্রবর্তন 
করেন, অন্গয়কুমাঁর দত্ত নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম | অক্ষয়কুমারের বচনা- 
শক্তির বিকাশে ধার। প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন, তাদদেব মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্যাসাগর সর্বাগ্রে স্মরণীয় । রাজনাবায়ণ বস্ তার “বাঁজীল। ভাষ ও সাহিতা 
বিষয়ক বত্তৃতাণ্ম বলেছেন . "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়েব নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাহার! 
তাহাব লেখ' প্রথম প্রথম বিস্তর সংশ্মেধন করিয়। দিতেন ।” 

ঈশ্বরচন্দ্রে সহান্তভৃতি ও সমর্থন ভিন্ন অক্ষয়কুমার এক। কখনও 
তত্ববোধিনীর হাঁল ধরে রাখতে পারতেন না। দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার 
আকর্ষণে সভা ও পত্রিক। ছুইই হয়ত ধর্মতত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ভেসে যেত। 
শরীস্টধর্মের প্রচারেব উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়াই হত তার অন্যতম কর্তব্য । সমাঁজ- 
জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না । অক্ষয়কুমার 
তা হতে দেননি । সম্পাদকীয় 'কর্তব্য পালনে তিনি যে চারিত্রিক দ্ুঢচতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অতুলনীয় । তত্ববোধিনীর গ্রস্াধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের 
অকু উৎসাহ তাঁর দৃঢতাকে অনেকক্ষেত্রে আরও অনমনীয় করে তুলেছিলু। 


১৮ 


বিষ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭৪ 


অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “আমি কোথায়, আর তিনি 
কোথায়! আমি খু'ঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ) আর তিনি 
খু'জিতেছেন, বাহা বস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির কি সর্থদ্ধ;) আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ।, কাধক্ষেত্রে, সভ1 ও পত্রিকা! পরিচালনকালে ক্রমেই তিনি এ সত্য 
তীব্রভাবে উপলদ্ধি করতে আব্স্ত করুলেন। কেবল অক্ষয়কুমীবুকে নিয়ে নয়, 
বিদ্যাসাগরকে নিয়েও । বিষ্ভাসাগর প্রসঙ্গেও তিনি ব্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, 
'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! 

ব্রাহ্মসমীজের সঙ্গ তত্ববোধিনী সভার মিলনের পর দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 
সভাটিকে ব্রাক্ষসমাজেরই মুখ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে । অক্ষয়কুমার 
ব্রাহ্ম হয়েও তা। চাননি । ক্রাক্গদের মধ্যে আরও অনেকে তা চাননি । 
বিচ্াসাগর তো। চান-ই নি। যারা তা! চাননি, তারা মনে করতেন যে ব্রাঙ্গ- 
সমাঁজের সঙ্গে তত্ববোধিনী সভার কোন লক্ষ্যগত প্রভেদ না থাকলে, সভার 
সামাজিক প্রতিপত্তি খণ্ডিত হবে। সমাজ ও সভান আপেক্ষিক মুল্যায়ন 
নিয়ে দেবেজ্্রনাথের্‌ সঙ্গে সভার সভ্যদের মতবিরোধ হত। পত্রিকার প্রবন্ধ 
নির্বাচনের ব্যাপারেও যে-দৃষ্টিতে রচনার বিচার কর! হত, তাতে সব সময় 
দেবেন্দত্রনাথের ধর্মপিপান্থ মন পরিতৃপ্ত হত না। 

অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংঘ্ও এড়িয়ে চল! সম্ভব হত না৷। ঈশ্বরের স্বব্ূপ 
নির্ধারণের ব্যাপাঁরে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত দেবেন্দ্রনাথের উপাঁসনা-পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার আন্দোলন করতেও দ্বিধা করেননি । বেদাস্তবাদ ও বেদের 
অভ্রাস্ততাবাদের প্রতিবাদ করে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন । শিবনাথ 
শাস্ত্রী লিখেছেন .১১ প্পরধানতঃ তাহারই প্ররোচনাতে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রাচসন্ধানে প্রবৃত হন।* তাহলেও, ঘন ঘন 
বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই তিতবিরুক্ত হয়ে ওঠেন। “ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়়াছিল। 
বিদ্কাসাগর মহাশিয় একবার তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্শতত্ব অপেক্ষা বিধব! 
বিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল 
লোকদ্দিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন ।* 

বিষ্াসাগর ও অক্ষয়কুমার ছু'জনেই ঘোর যুক্তিবাদী ছিলেন। অক্ষয়কুমার 


নূতন উবার ্বর্ণদ্বার ২৭৫ 


প্রায় বলতেন, কৃষকরা পরিশ্রম করে শশ্য পাঁয়, জগদীশ্বরের কাছে প্রাথন। করে 

কোন কৃষাণের কম্মিনকালেও শস্য লাভ হয়নি । প্রার্থনার ফলাফল যে শুন্ত, 

কিছু নয়, তা তিনি বীজগণিতেব সমীকরণ গ্রণালীতে এইভাবে বুঝিয়ে দিতেন, 
পবিশ্রম--শস্য 


বলা বাহুল্য, প্রার্থনার ক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমারেব এই বীজগণিতের স্ত্র-প্রয়োগ 
এবং ধর্মতত্বের বদলে শিছ্য।সাঁগনেন বিধবা-বিবাহাদি বিষষে অধিকতর আগ্রহ, 
দেবেন্দ্রনাথ সম্পূণ বরদাস্ত করতে পারতেন ন|। একবাব বাঁজনাবাক্ণ বন্ধু 
মেদিনীপুর ত্রাঙ্ষঘমাজে একটি বক্তৃতা কবেন। তত্ববোধিনীব গ্রস্থাধাক্ষর! 
( অক্ষয়কুমার ও বিগ্াসাগর তাদের মধ্যে প্রধান ) বক্ততাটি পত্রিকায় 
প্রকাশযোগ্য মনে করেননি । এই সময় অতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ একখানি 
পত্রে লেখেন :১১ 


এ বন্তৃত। আমার বন্ধুদিগের মধ্যে ধাঁহার। শুনিলেন তাহাবাই পবিতৃপ্ত 
হইলেন , কিন্তু আশ্চয্য এই যে তত্ববোধিনী সভার গ্রস্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে 
তত্ববোধিনী পত্রিকাঁতে প্রকাশযোগা বোধ করিলেন ন।। কতকগ্ুলান 
নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্টত না করিয়া 
দিলে আর ব্রাহ্মধশ্ম প্রচারের স্থবিধা নাই। 


এ রকম কঠোর খেদোক্তি দেবেন্দ্রনাথন্সহজে করেননি । “কতকগুলান নাস্তিক 
গ্রস্থাধ্যক্ষ” বলতে তিনি কাদেব কথ! বলছেন, তাও পরিক্ষার বোঝ! যায়। 
অবশেষে ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাপে (১৮৫৯১ মে ) দেবেন্দ্রনাথ “ততববোধিনী 
সভা? তুলে দেন। উল্লেখষোগ্য হল, সভার শেষ জীবনে বিগ্াসাগরই তার 
সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ সাংবৎসরিক সভার যে নোটিশ 
প্রকাঁখিত হয়, তাও প্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মা” স্বাক্ষরিত 


আমি কোথায়, আর তিনি কোথায় ! আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ রকম আকাশ-পাতাল প্রতেদ' থাক সত্বেও 


বিচ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭৬ 


বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 'কি করে তত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে 
দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশেষ করে 
বিদ্যাসাগরের কথা মনে হলে আরও অবাক হতে হয়। আধিক বা চাকরি- 
বাকরির স্বার্থের ব্যাপারে তত্ববোধিনীব সঙ্গে তার যোগ ছিল না| কর্মজীবনে 
তার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এই সমন ক্রমেই বাডছিল। মতামতের ব্যাপাবে 
কোনকালেই তিনি আপসরফার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না । মতের সংঘধ 
বা বিরোধ তিনি কখন সহা করতে পারতেন না। বিগ্ভাসাগর-চবিত্রের সব 
চেয়ে বড় দুবলত। ও ক্রটি ছিল এই "অসহিষুতা'। মেজাজও এ-বাপাবে তার 
অভ্যস্থ খেয়ালী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে যেকোন গুক্ুবিষয়ে তিনি চুডান্ু 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণ কবতে পাঁবতেন। তাঁই মনে হয়, “আকাশ-পাতাল 'প্রভেদ" 
সত্বেও বিদ্যাসাগর কি জন্য শেষ দিন পর্যস্ত তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত ছিলেন? কি করে তার পক্ষে থাকা সম্ভব হয়েছিল ? 
ধর্মান্দোলনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আস্থা ছিল না । বরং তিনি মনে করতেন, 
ধর্মীন্দোলনে সামাজিক আন্দোলন ব্য।হৃত হয় । তবু এ কথা ভাব| যায না যে 
মধুস্দন দত্তেব মতন প্রতিভাবান যুবকদেব, নিজধম পরিত্যাগ কবে, খ্রীপ্টধর্ম 
গ্রহণের ব্যাকুলতা৷ দেখে তিনি আদে চিস্তিত ও ব্যথিত হননি। নিশ্চয় 
হয়েছিলেন।, কৃষ্মোহনেব মতন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পক্ষে গোডা পাদ্রিসাহেবে 
পরিণত হওয়াও তিনি সামাজিক শুভলক্ষণ বলে মনে করতেন না। ডাফ, 
ডিয়াল্টি, প্রমুখ পা্রিদের অনেক চারিত্রিক গুণ থাকলেও, তাদের ধর্মপ্রচাঁরের 
কলাকৌশল তিনি সম্থনযোগ্য মনে করতেন না। এদিকে ব্রাঙ্গধর্মের প্রচাবে 
যে এ-ব্যাধির উপশম হবে, এ-বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। ব্যাঁধি "০; কবা 
সম্ভব হলেও, 4255৩ করা সম্ভব নয। মুল সমস্যা হল, দিকনির্ণয় করা। 
সামাজিক কর্তব্যের ও আন্দোলনের দিকনির্ণয় করা | দিকভ্রান্ত ধারা, তাদের 
একবার যদি আঁসল চলার পথটি দেখিয়ে দেওয়। যাঁয়, আসল সমস্যা ও কর্তব্যের 
সঙ্ধান দেওয়! যায়, তাহলে তাঁবা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এ-বিশ্বাস 
তার ছিল। তিনি জানতেন, মধুস্দন বা ক্ণমোহন সাঁধাঁরণ মান্য নন। 
ব্রাঙ্মমমাজ ও তত্ববোধিনী সভাব সভ্যদের মধ্যেও "প্রতিভাবান যুবকের অভাব 
নেই, পাত্রিদের দলে যোগ দেওয়াব কথ! তিনি কল্পনা করতে পারতেন ন৷ ! 


নৃতন উধারন্বর্ণদ্বার ২৭৭ 


সনাতন হিন্বৃধর্মপন্থীদের সঙ্গে তো নয়ই । বাকি থাকে ত্রাঙ্ম সমাজ-তব্ববোধিনীব 
দল। এ দলের সঙ্গে অনেকদূর পথ অগ্রসর হওয়! যায়। এ দলের সঙ্গে থেকে 
যর্দি নতুন গৌডামির রাশ খানিকটা টেনে রাখ। যাঁয়, ধমান্দোলনের চোরাগলির 
পথ থেকে যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেব প্রশস্ত পথের দিকে তাব 
গতি ঘুরিয়ে দেওয়। ঘায়, তাহলে সাময়িক ছুযোগের অন্ধকার কেটে যাবে, 
নতুন উষার ন্বর্ণদ্বার খুলতে খুন বেশি বিলম্ব হবে ন!। 

এইরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বিদ্াসাঁগব তীর কর্মজীবনের উদযোগপবে, 
উনিশ শতকের চতুথ দশকে, তন্ববোধিনী সভ| ও পত্রিকার প্রতাক্ষ সংস্পর্শে 
এসেছিলেন । ধারণ! তাঁব মিথ্যা হয়নি। তাতে তিনি নিজে উপরুত 
হয়েছিলেন এবং তীব্র সান্রিধ্যে অন্যান্য সহকমিরাঁও লাভবান হয়েছিলেন । 
সভার মধ্যে থেকে তিনি তাব ধশপ্রবণতাব ও ছৌডামির বিকদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে বড করে তুলে ধরবাব চেষ্টা 
করেছিলেন । তত্ববোধিনীব নবীন সভাদেব মধো সকলেই প্রায় তাঁব সহযোদ্ধা 
ছিলেন। অক্ষয়কুমাব দত্ত ছিলেন তীর একান্ত অঙ্গরাগী 'ও বিশ্বন্ত সেনানাযক । 


১23 র নবজাগরণ 


নতুন শক্তির আঘাতে নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে যখন স্পন্দন জাগে, তখন তাব 
ভিতরের অস্থিপপ্রর পর্যন্ত অন্থরণিত হয়ে ওঠে । বিগ্াসাগবেব কর্মজীবনের 
প্রারজ্ে, প্রাণহীন বাংলার সম|জেব বুকেও এই অন্তবণন শোনা গিয়েছিল। 
কেবল চিরাচরিত ধধর্ম' সম্বদ্ধেই যে মান্ষেব মনে নানাবিধ প্রশ্ন জেগেছিল, ত| 
নয়। সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষতস্থানও নবজাগ্রত মান্ষের দৃষ্টিতে ধর! 
পডেছিল। এমন কোন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্ন ছিল না, যা মান্ষের মনকে 
তখন নাভ] দেয়নি। সমন্তা যত জটিল হোক না কেন, কুসংস্কারের যত 
গভীব স্তর পর্ধস্ত তাঁর জট জড়িয়ে থাঁকৃক না কেন, নির্ভয়ে ইয়ং বেঙ্গল ও 
ব্রাহ্মসমাজপস্থীরা তার মুখোমুখি দাঁভাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার সমাধানের 
পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । সনাতনপন্থীদেব সশব্ সোরগোলে তারা 
বিচলিত হননি, ভয় পাঁননি। 

জীবন ও সমাজের নানাদিক নিয়ে এই দুঃসাহসিক প্রশ্নোত্তর ও 
তর্ক-বিতর্কের যুগে, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম যৌবনের কর্মোন্ুখ অস্থিব 
মনটিকে এক-একটি লক্ষ্যের শিখরে স্থিভাবে নিবদ্ধ করবার সুযোগ 
পেয়েছিলেন । 

শিক্ষ/ ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সমন্ত প্রেরণ! তিনি বাইরের সমাঁজ- 


নবজাগরণ ২৭৯ 


জীবনের নতুন তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত থেকেই পেয়েছিলেন। কোনটাই তিনি 
নিজে উদ্ভাবন করেননি । তার ন্যক্তিগত অন্ভৃতি ও কল্যাপবুদ্ধির সঙ্কে 
বাইবের সমাজচেতন্বার ষে এঁতিহাসিক মিলন হয়েছিল, তাঁর ফলেই তিনি 
নবযুগের বাংলার অন্যতম সারখি হতে পেরেছিলেন । 

কলকাতা শহরের জনৈক বডমান্ষ “বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় তার রোজ্গনামচার 
মধ্যে জীবনের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেইটাই সামাজিক মতোোর সবট্রকু 
নয়। বোক্গনামচার বিকৃত কপ ছাড়াও জীবনের আবও একটা দিক তখন 
বাইবেব সমাজে ফুটে উঠেছিল, যাঁব 'প্রভাব শকুনের বৃডমানষদের প্রভাবের 
তুলনাষ খুব নগণা ছিল না। 

ধর্ ও ধর্মান্তনেব সমস্তা তখন বড হয়ে উঠলেও, সকলেব মনপ্রাণ ধর্মের 
রাজ্যেই বন্দী ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রা্মসমাজ দলের যুবকরা, জীবনের 
নবমন্ত্রে দীক্ষিত হযে, কেবল ধর্মসংস্কাবের কাঙ্গে নিজেদেব হাবিয়ে ফেলেননি । 
সমাজেব আবও নির্মম সত্যগুলিকে তারা প্রতাক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে 
নামিয়ে এনেছিলেন । ধারা এই কাজে ব্রতী হযেছিলেন, নবীন বাংলার সেই 
যুবসমাজের মধ্ো বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম | পরে বিদ্যাসাগরই তার শীর্ষস্থান 
দখল করেছিলেন । 

বাংলার সমাজ-জীবনেও অনেক নতুন গতিশক্তি তখন সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। একত্রে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল তখন যে তার 
প্রতিক্রিয়াষ সমাঁজেব সবচেয়ে অসাঁড অচৈতন্ত দিকটাতেও নতুন সাড়া জেগে- 
ছিল, নতুন চৈতন্যেব উদয় হয়েছিল। তাব মধ্যে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, জর্জ 
টমলনের কলকাঁতায আগমন, সভাসমিতিব বিস্তার, বিকাশ ও কর্মতৎপর্তা! 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্া | 


বিদ্যাসাগব যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করছিলেন এবং মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত যে-সময়ে হিন্দু কলেজ থেকে পালিযে শ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে- 
ছিলেন, সেই সময়, সেই বছরেই, ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে দাসত্বগ্রথা- 
নিরোধ আইন পাশ হয়। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৮০ 


বহুকাল ধরে দাসত্বপ্রথা! আমাদেব দেশে প্রচলিত ছিল। দেশভেদে ও 
সামাজিক অবস্থাভেদে তাঁর রূপ ভিন্ন হলেও, কেনাগোলামি ছাডা তাকে আর 
কিছু বল! যায় নী । বাংলাদেশের নানাঁজাযগায় গোলাম.কেনাবেচা হত এবং 
বংশান্ক্রমে গোল।মি করত মানব । কলকাতা শহবেও উনিশ শতকের প্রথম 
দিক পর্যন্ত, অন্যান্ত পণ্যদ্রব্যের মতন, গোলাম কেনাবেচা! হয়েছে, ব্যবসাধীবা 
গোলাম কিনে জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে চালান দিয়েছেন । সাহেবরা 
বাড়ীতে দাসদ।সী বেখেছেন এবং গোলামের মতনই তাদের প্রতি নিষ্ঠুর বাবহার 
করেছেন। বিদ্যাসাগর তাব ছাত্রজীবনেও কেনাগোলামিব এই কুৎসিত বপ 
দেখেছেন কলকাতা শহরে । “ক্যালকাটা গেজেট", 'সমাঁচাব দর্পণ” প্রভৃতি 
সমসাময়িক পত্রিকায় মানুষ বিক্রীর ও গোলাম কেনাবেচার অনেক বিজ্ঞাপন 
ও সংবাদ প্রচাবিত হয়েছে । ইংরেজর! প্রথম দিকে এই গোলামিকে প্রশ্রয় 
দিয়েছেন, এদেশের মানষেন সঙ্গে তাদেব সাধারণ প্রতু-ভৃত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
জন্য । পরে ইংলগ্ডেই যখন সমাজের একদল মান্তষের মধো নতুন মানবতাবোং 
জেগেছে, এবং উদার ধশান্দোলনের সঙ্গে যখন এই মানবতাব আন্দেলন এক্‌ 
হয়ে মিশে গিয়ে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গডে উঠেছে, উইলবারফোর্সের 
(ড/1105100709) ও বাক্সটনেব (9007) মতন সমাজনেতাঁদের আবির 
হয়েছে, তখন ইংরেজ শাঁসকরাও ববর গোলামিপ্রথাকে ভার্দের সাম্নাজ্য থেকে 
উচ্ছেদ কবতে ষচেষ্ট হয়েছেন । 

উনিশ শতকের গোডাব দ্দিকেই ইংলগ্ডে দাসত্ববিরোধী আন্দৌলন গড়ে 
উঠেছিল । ১৮০৭ সালে দাস-ব্যবসা (918৮০ 0৪০) রহিত হয এবং ১৮৩২ 
সালে বৃটিশ-সাত্রাজোের সবত্র তার ফলাফল কার্ধকর হয়। সেই সময় যেস- 
ইংরেজ শাসক ও প্রতিনিধি এদেশে আসেন, তাবাও কতকটা এই সামাজিক 
মানবতাবোঁধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষভাবে দাসত্বপ্রথ 
বিরোধী কোন আন্দোলন হয়নি বটে, কিন্তু রামমোহন রায়ের সতীদা: 
প্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এই নতুন মনোভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে 
সতীদাহপ্রথার শাস্ীয় নাম 'াসত্বগ্রথা' না, হলেও, তাকে দাসত্বপ্রথারঃ 
সামাজিক “প্রকরণ? ছাডা কিছু বলা ধায় না। 

উইলবারফোর্সের দাঁসত্ববিরোধী আন্দোলন ইংলগ্ডের সমীজ-জীবনে যে স 


নবজাগরণ ২৮১ 


নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, যেসব যুগবধর্মী, বৈশিষ্ট্যের বিকাশে সাহায্য 
করেছিল, বামমোহনের সতীদাহবিরোধী আন্দোলনও বাংলাব সমাজে তাই 
করেছিল । অন্তত তার সুচন। করেছিল বল। যায়। পরে বি্ভাসাগরেব মানবধমী 
আন্দোলন তাকে সমগ্রতা দান করেছিল । 

ইংলগ্ডের সমাজ-জীবনে উউলবাবফোর্সেব আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক ট্রেভেলিষান বলেছেন :৯ 
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উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলে ইংলগ্ডেব সমাঁজ-জীবনে যে আলো ডনের 
সৃষ্টি হল তা৷ যুগান্তকারী । জনমতকে সংগঠিত, পবিচালিত ও আন্দোলিত 
করার সামাজিক পদ্ধতিই বদলে গেল। আগেকান যুগে এই সামাজিক 
আন্দোলন সম্ভব ছিল না। যে কোন সমস্থা নিয়ে যত্রতত্র আলোচনা কর, 
তর্কবিতর্ক করা, আন্দোলন গডে তোল। যেন ইংরেঙ্দেব জাতীয় অভ্যাসে 
পরিণত হতে লাগল । সবরকমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে স্বাধীন সভা-সমিতিণ 
বিকাঁশ হতে লাগল চারিদিকে । 

পৌত্তলিকতাব বিরুদ্ধে, সতীদাহের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে চিরাচরিত 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রামমোহন রায়ের আন্দৌলনের ফলেও, উইলবারফোর্সের 
সমসামস্সিককালে, বাংলার সমাঁজ-জীবনে নবযুগের এই এতিহা'দিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
ফুটে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টির ফুলে 
আরও ভ্রত নবযুগের এই লক্ষণংুলি চারিদিকে প্রকট হয়ে ওঠে । পত্র-পত্রিকা 
ও সভা-সমিতিতে সমস্ত বিষয় সকলের আলোচ্য ও বিচাধ হয়। ১৮৪৩ 
সালে আমাদের দেশে আইন পাশ করে যখন দাসত্বপ্রথ৷ রহিত করা! হয়, তখন 


বিচ্ভানাগর ও বাঙাঁলী সমাজ ২৮১ 


ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র “বেঙ্গল ম্পেক্টেটর” অভিনন্দন জানিয়ে যা লেখেন তার 
মর্ষ এই :* 


আমর! জেনে আনন্দিত হলাম যে, এ বছরের পঞ্চম আইন অঙ্সানে 
এদেশে দাসত্বপ্রথা বেআইনী প্রথা বলে ঘোঁষণা কর! হয়েছে । ভারতের 
দাসত্ব-পীড়িত অসংখা সাঁধারপ মান্ষষের জীবনে এই আইন নৃতন 
আশীর্বাদ বহন কবে আনবে । যদিও আমর! জানি যে আমাদের দেশের 
( বাংলাদেশের ) বিভিন্ন ঞ্চলে যে-ধরনের দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে, 
তা পশ্চিমভারতে প্রচলিত নিষ্টর ও বর্ধর প্রথার তুলনা অনেক বেশি 
কোমল, তা হলেও এরকম অভিশপ্ত অমান্ষিক প্রথার ফলাফল সমাঁজ- 
জীবনে অকল্যাঁণকর হতে বাঁধ্য বলে, আমবা তার অবলুপ্তি কামনা 
করি। কোমলতা বা কঠোরতা দিয়ে এ প্রথার বিচাঁৰ করা! যায় না, কারণ 
মান্ষের ন্যাধ্য জন্মগত মান্ষিক অধিকার থেকে দাসত্বপ্রথা মানষকে 
বঞ্চিত করে এবং মানষকে অমান্য করে তোলে । কোমল বা কঠোর 
যাই হোক, আমাদেব হিন্দু ও মুসলমান শীসকরা৷ দাসত্বপ্রথা। বর্জন 
করেননি । ইংবেজ্জদের শাঁসনকালে এই ববধর প্রথা রহিত হুল যখন, 
তখন ইতিহাসে তাবা ম্মরণীষও হয়ে রইলেন। এই উপলক্ষে আমর! 
তাদেরও আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাচ্ছি ধাবা ইংলগ্ডের জনমতকে 
দাঁসত্বপ্রথার বিকদ্ধে জাগিয়ে তুলে, সেই জনমতকে সংগঠিত করে 
আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকধণ কবেছিলেন। 


মানুষ যে কেবল জীবনধারণের জন্য নিজের মানবিক সত্তাকে চিবকালের জন্য 
বন্ধক দিয়ে, দাসত্বের নিষ্টুর বন্ধন সহ করতে পারে, ছেলেবেলা থেকে 
বিদ্যাসাগর সে করুণ সামাজিক দৃষ্ট তীর চারিদিকে দেখেছিলেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলা থেকে বৃদ্ধ পিতামাতার! তাদের সন্তানদের পণ্যের মত বিক্রী 
করবার জন্য কলকাতা শহবে নিয়ে আসতেন। উনিশ শতকের গোড়ার 
দিকের সংবাদপত্রে এরকম সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হত। সভ্যসমাজে, মাত্র 
দেড়শ-ছু'শ বছর আগেও যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশুর মধাদার কোন 
পার্থক্য ছিল না, একথা মনে করে বিষ্াসাগর নিশ্চয় স্বণায় শিউরে উঠতেন। 
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সামাজিক প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে, কেবল বাইরে থেকে আইন পাশ করে 
সহজে তাকে রহিত করা! সম্ভব হয় না। প্রথ। প্রায় জন্মগত সংস্কারে পরিণত 
হয়, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে তাকে বাতাবাতি নিমূ'ল করা যাঁয় না। 
দাসত্বপ্রথা বেআইনী ঘোষিত হবাব পরেও কিছুকাল টিকে ছিল, কিন্তু 
তা থাকলেও, সমাজে মান্ষের মধাঁদা যে স্বীরূত হল, কেবল দারিদ্রের 
অপরাধের জন্য মাযকে যে পশুব মতন গোলামি কর্পতে বাধ্য করা হল 
না, অন্তত একটা আইনের অবলঘন যে সে পেল, যার উপর খঞ্জের 
যষ্টির মতন ভর দিয়ে মানবসমাজে সে সোজা! হযে চলবাঁর চেষ্টা করতে পারে, 
ইতিহাসে এইটুকুই একট! যুগান্তকারী ঘটনা । 

ঘটনাটি “'আইনতঃ, ঘটলেও, যুগান্তকারী ঘটনা । আইনের অক্ষর থেকে 
মাভষের জীবনের স্তরে পৌছাঁনো সময়সাঁপেক্ষ ব্যাপার । যখন তা৷ পৌছয় 
তখন অক্ষরবদ্ধ আইন জীবনের সত্য ও সামাজিক সত্য হয়ে ওঠে । একথা 
বি্যানাগরও জানতেন । আরও কিছুদিন পরে, তিনি নিজে সমাজকল্যাণের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে-সব আইন পাশ কবিয়েছিলেন, সে-সব আইন একশ 
বছবেও সামাজিক সত্যে পরিণত হয়নি । না হলেও, তার স্বীরুতিটাই বড 
কথখ৷। আইন হল সেই প্রাথমিক স্বীকৃতি । রাষ্ট্রের কর্ণধারর। “স্বেচ্ছায়” 
হঠাৎ কোন আইন পাশ করেন না, বিশেষ করে সামাজিক আইন । 
যুগোপযোগী সামাজিক চেতনার প্রাথমিক স্বীকৃতি হল আইন*। গণতান্ত্রিক 
যুগের প্রতীক "আইন? । দাসত্বপ্রথ।-নিষেধ আইনের মধ্যেও বিগ্যাসাগর সেই 
প্রাথমিক স্বীকৃতিরই পবিচয় পেয়েছিলেন ৷ মান্থষেব মানবিক মধাদার ও 
অধিকারের এঁতিহাঁসিক স্বীকৃতি । 

১৮৪৩ সালে যখন এই আইন পাশ হুল, ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্রে তার 
সামাজিক গুকত্ব নিয়ে আলোচন। হতে লাঁগল, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
বিষ্াসাগরের মাত্র বছর দেডেক চাঁকরি হয়েছে । বয়স তার তেইশ বছর । 
তেইশ বছরেব যুবক গোলদীঘি থেকে বাংলার সমাজের মেঘাবৃত আকাশের 
দিগন্ত পর্যন্ত চেয়ে দেখলেন । * দাসত্থপ্রথা রহিত হলেও, গোলাম কেনাবেচা 
আইনত দগ্ুনীয় হলেও, দীসত্বের নানারকমের বন্ধন থেকে সমাজের 
সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানষের মুক্তির এখনও অনেক দেরি । সংগ্রাম সবেমাত 
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শুরু হয়েছে । সতীদাহ-নিবাঁরণ আইন, দাঁসত্প্রথা-নিরোৌধ আইন, তার প্রথম 
পর্বের ফলাফল মাত্র । সংগ্রামের অনেক পর্ব এখনও বাকি আছে। অনেক 
অগ্রগতি ও পশ্চাদ্দপসরণের ভিতর দিয়ে, সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। 
সংগ্রামের সেই চেতনাও জেগেছে বাইবের সমাজে । সেই সমাঁজ-চেতনার 
মধ্যে বিদ্যাসাগর তার নিজের চেতনাকে নিমজ্জিত করে দিলেন। 


এই সমাঁজ-চেতনাঁর পুরোগামী মুখপাত্র ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। 
ধর্মসংস্কাব আন্দোলনের চোবাগলিতে তার্দেব নবীন উদ্যমের অনেকট। অপচয় 
হলেও, সমাজসংস্কার আন্দোলনের আবশ্টকতাও তীব্রভাবে তারা অন্গভব 
করেছিলেন । কেবল তাদের মুখপত্রে নয়, বিভিন্ন সভাসমিতির আলোচনার 
মধা দিয়েও তাঁদের এই অন্তভৃতির ও বোধশক্তির প্রকাশ হচ্ছিল বাইরে। 
ধর্মের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ খানিকট। উচ্ছ,জ্খল হলেও, সমাজ-জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে তার যুগোপযোগী প্রকাশই হয়েছিল । ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত উচ্ছজ্খলতা৷ 
ও অসংযমের কথ স্বীকার করেও তাদের এই যুগোঁপযোগী মনোভাবকে 
অস্বীকার করা যায় না। একদিকে তার] যেমন ভেঙেছিলেন, তেমনি অন্য 
দরকে নতুন করে গডে তোলার মতন ভিত রচনা করতেও চেষ্টার ত্রুটি 
করেননি । ভার্দের এই মনোভাবটাই ছিল এতিহাসিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 
যুক্তি ও বুদ্ধিব অগম্যের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব । 
সেই মনোৌভাবকে বাইরে সাহম কবে লৌকসমাজে প্রকাশ করবার মতন 
চারিত্রিক দৃচতাও ইয়ং বেঙ্গলের ছিল! বিদ্যাসাগরের মন এই বিদ্রোহ, 
প্রতিরোধ ও বলিষ্ঠতার পরিবেশের মধোই গড়ে উঠেছিল। তাঁর কর্মজীবনের 
গোড়াতে, যৌবনের প্রারস্তে, তিনি ইয়ং বেঙ্গলের এই মানপিক' বলিষ্ঠত৷ 
থেকে নিজের মনেও বলসঞ্চয় করেছিলেন । 

ধর্মেব ক্ষেত্র ছাড়াও, ইয়ং বেঙ্গলের এই বিদ্রোহী মনোভাব কি ভাবে 
অন্তান্ত ক্ষেত্রেও পবিস্ফুট হযে উঠছিল, একই সময়ে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মধুল্দন যখন হিন্দু কলেজ থেকে 
পালিয়ে শ্রীস্টধর্মে দীক্ষা! নিতে গিয়েছিলেন, তখন 'ুর শ্বেতদ্বীপ তরে? যে 
ব্যাকুল বেদনা তার মনে জেগেছিল, অতলাস্তিকের "অপার জলধিঃ লঙ্ঘন 
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করে যশলাভের যে তীব্র আকাঙ্ষায় "তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, তার 
পিছনে ছিল এঁ যুগমানসেব প্রেরণা ! হুখস্বাচ্ছন্দোর প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই 
পারিবারিক জীবর্নের গতানুগতিকতা ও সঙ্গীর্ণতা তাকে বেধে রাখতে 
পারেনি । তার বিরুদ্ধে তাঁর নবজাগ্রত মানবসঞঙ। বিদ্রোহ করেছিল। সেই 
বিদ্রোহের সাময়িক প্রকাশ” ভূল হলেও, বিজ্রে/হটা ভুল নয়, কালোতীর্ণ 
যুগসত্য । বিদ্যাসাগর এই যূগধত্যের ছু'রকমেব বহিঃপ্রকীখই দেখেছিলেন। 
মধুস্্দনের ধর্শাস্তরের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন তার "সাময়িক উদ্দাম 
প্রকাশ, কিন্তু তাঁর অন্তরালে দেখেছিলেন, তীব বিদ্রোহী আস্মসচেতন 
মনোভাবের মধ্যে কালোতীণ সত্ব গ্রকাঁশ । কয়েকমাস পবে দেবেজ্্রনাথের 
্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যেও তিনি এ একই সত্যের “সাময়িক' 
প্রকাঁশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি । কিন্তু খ্রীস্টধর্মী ও ব্রাহ্মধর্মী, 
ইয়ং বেঙ্গলের উভয় দলের মধ্যেই ভিনি যুগসত্যেব কালোত্তীণ বপটিও 
দেখতে পেয়েছিলেন। নবধুগের জীবনমন্ত্রটি উচ্চারিত হতে শ্তমেছিলেন 
তাদের মুখে । 

এই জীবনমন্ত্র হল, মানবমরধাদাবোধ, অন্যায় অযুক্তি কুযুক্তি ও বুদ্ধিহীন 
যোহাচ্ছন্ত্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনে।ভাব। ১৮৪৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে মধুস্থধন যখন শ্রীষ্টধমে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন একই 
সময়ে, এ ফেব্রুয়ারী মাসেই, সভা-সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে ইয়ং বেঙ্গলের 
এই মনোভাব অ।রও তীব্রভাবে পরিস্ুট হয়ে উঠেছিল। একই সময়ের 
একটি স্মরণীয় ঘটন। উল্লেখ করছি । 

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই “সাধারণ জ্ঞানোপারঞ্জিকা সভার 
(5০০91519007 05 4১০০0191001) 06 061618] 10170%/1508১) একটি 
অধিবেশন হচ্ছিল সংস্কৃত কলেজের ( হিন্দ কলেজ ) হলঘরে। সভায় সভা- 
পতিত্ব করছিলেন তাবাচীদ চক্রবর্তী । ক্যাপটেন ব্িচার্ডসন ও আর এক- 
জন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণা 
বঞ্রন মুখোপাধ্যায়। তার বন্তব্য বিষয় ছিল *21590100 91206 01 19 
1788 [0019 (00111910975 (511101091 30101081010, 2170 7১01106, 111)061 


0) 7351%81 7১153105005.” বক্তৃতা। প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্ন কোম্পানীর কর্ম- 
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চারীদের ক্ষমতার অপব্যবহায, পুলিসের অসাধুতা৷ এবং ব্রিটিশেষ শাসনপন্ধতি 
ও শোষণের উদ্দেশ লম্বদ্বে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে 
রিচার্ডসন সাহেব বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন : ' 
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যে হলঘর গবর্ণমেণ্ট তৈরি করেছেন, কলকাত। শহবের মতন বিদ্যা- 
কেন্দ্রের মধ্যস্থলে, সেই হলঘরে দাড়িয়ে, সেই গবণমেণ্টকে অত্যাচারী 
লুনকারী বলে কটুভাষায় আক্রমণ কর], আমি দেশপ্রোহিতা বলে 
মনে কবি। এই বিদ্যামন্দিরকে আমি তাই দেশদ্রোহীদের গোঁপন 
আড্ডাখানায় পরিণত হতে দিতে পারি না এবং ভবিম্যতে আর কোন 
সভার অধিবেশনও এখানে হতে পাববে না। 


সভায় কোন' বক্তার বক্তৃতার মাঝখানে এইভাবে বাধা দিয়ে কিছু বলা, 
শিষ্টতা ও শালীনত।-বিরোধী আচরণ। রিচার্ডসন ক্রোধের বশে সেই 
জ্ঞানট্ুকুও হাঁপিয়ে ফেলেছিলেন। সভাপতি তারাটাদ চক্রবর্তী তাঁর এই 
অশোভন ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে 
দাড়িয়ে বলেন :5 
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ক্যাপটেন রিচার্ডনন, সবিনয়ে এই কথা আপনাকে বলতে চাই 
যে এই সভায় আপনি যে আচরণ করেছেন এবং আমার বঙ্ধু 
দক্ষিণাবাবুকে লক্ষ্য করে যে মন্তব্য কবেছেন, তা শিষ্ঠাচার নয়। 
আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনি আমাদের সৌসাইটিকে 
অপমান করেছেন এবং তাব জন্য আপনি যদি সকলেব কাছে ক্ষম। ন! 
চান, তাহলে বিষয়টি আমি হিন্দু কলেজে কমিটিতে, এমন কি প্রযোন 
হুলে, গবর্ণমেণ্টের কাছেও বিচারের জন্য পেশ করতে বাধা ধন। 


গোলদীঘির বি্যালযেব হলঘরে অনুষ্টিত একটি সভার ঘটন1। সাধারণত 
ইতিহাসের পুগাম বড় অক্ষরে লেখা! গাকবার মতন ঘটনা নয়। কিন্ত 
ইতিহাসের যে ৰপটিকে আমরা এখানে ফুটিযে তোলবাঁ৭ চেষ্ট। কবছি, তাখ 
মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাঁটিন স্তান অনেক বড। মধুসথদনের ধ্ীস্তর এবং 
জ্জানোপাঁজিকা সভার এই ঘটনা, একই সময়েব প্রায় যুগপৎ ঘটে । এই যুগপত্। 
আকম্মিক নয়, এতিহাসিক | যে বিদ্রোহী মনোভাব মধুস্থদন্ব ধর্মীন্তরেব 
মধ্যে ফুটে উঠেছিল, সেই বিদ্রোহী মনোভাব তখন বাইনের সমাজ-জীবনে 
মচেতন ও সঙ্গাগ একটি জনস্তরেব মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে । পাশ্চাত্য 
ভাঁবধাবাঁয় উজ্জীবিত, নব্যশিক্ষিত বাঙালী মধাবিত্তশ্রেণী হল সেই জনস্তর | 
জ্ঞানৌপাঁজিকা৷ সভায় তাবার্টাদের দৃপ্ত উত্তর এবং সভার অধিকাংশ সতভোর 
সেই প্রতিনাঁদ সমর্থন, তারই এঁতিহাসিক দৃষ্টান্থ। বিগ্যাঁসাগৰ এই সঞ্চরমাণ 
বিদ্রোহী সমাজচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনার সংযোগ ঘটিয়ে, কর্মজীবনের 
গৌঁড়াতে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে গডে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন । 


ইংলগ্ডের সমাজসংক্কার আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র জর্জ টমসন (06০:8০ 
[18010901) ঠিক এই সময়ে, ১৮৪৩ সালের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাঞ্জ ২৮৮ 


সঙ্গে ইংলগ্ড থেকে এদেশে আসেন ভারতবর্ষে নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্্র 
তখন কলকাতা শহর। টমসন কলকাতায় আসেন। কলকাতার সভা- 
সমিতির মধ্যে “সাধারণ জ্ঞানোপাজিক1 সভা*্ই তখন নব্য-শিক্ষিতদের 
প্রতিনিধিসভা ছিল। সভার পক্ষ থেকে রামগোঁপাঁল ঘোষ, টমসনকে অভিনন্দন 
জানাবার জন্য, একটি অধিবেশনে তাকে আমন্ত্রণ জানান। ১১ জানুয়ারী 
(১৮৪৩) হিন্দু কলেজে অধিবেশন হয় ( পূর্বোক্ত ঘটন। ঘটবার মাসখানেক 
আগে ), তারাাদ চত্রবর্তীাই সভাপতি হন। টমসন তার অভ্যর্থনার উত্তবে 
যে ভাষণ দেন, তাব উপসংহারে বলেন :" 
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টমসন তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন, তাৰ মর্ম এই : 'আমি এসেছি, এদেশের মানুষ 
ও সমাজকে চিনতে । ভাব্তবর্ষের প্রারুতিক সৌন্দর্য দেগতে আমি আসিনি । 
আপনাঁদেন এই সভাব মতন ইংলগ্ডেও অনেক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছে এবং 
তার অনেক গুলির সঙ্গে আমি সংশ্রিষ্ট ছিলাম। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য যে 
জ্ঞানোপার্জন” আমাবও এদেশে আসার উদ্দেশ্য তাই। ইংলগ্ডের মান্টষের 
কাছে আপনাদের দেশের কথ! অনেক রলেছি আমি, অনেক কথ! লিখে প্রচার 
করেছি । ন্বপ্র দেখেছি আমি ভারতবর্ষের ! কিন্ত স্বপ্ন দেখে, কথা বলে ব| 
লিখে আমার সাধ মেটেনি। স্বচক্ষে একদিন ভারতবধের মানুষ ও সমাজকে 
দেখব, এই আমার বাসনা ছিল। আজ সেই বাসন|! আমার চরিতার্থ হল। 
আমি আপনাদের সঙ্গে, বন্ধুব মতন, আপনাদের একজনের মতন মিশতে চাই। 
আপনাদের অবস্থা! কি, ছুংখবেদন! কি, ইচ্ছা আকাঙ্ষা কি, সব জানতে চাই, 
বুঝতে চাই। সেই আকাঙ্জ পূর্ণ করতে, সেই বেদন! দূর করতে, আমি সাধ 
মতন আপনাদের সাহাঁধ্য করতে চাই। তাঁর জন্য আমি কোন পুরস্কার চাই 
না, আমি যদি দেখি যে আপনারা নিজেনাই দেশের দশজনেব দাবিদাঁওয়ার 


রঃ 


নবজাগ রণ ২৮৯ 


মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন, তাহলেই আমি নিজেকে 'ধন্য মনে করব এবং ইংলগ্ডের 
উদ্ধার মতাবলম্বী জনসাধারণের সহান্তভূতি ও সমর্নও আপনারা লাভ 
করবেন ।” | 

একটি সভা, অথব। একটি বক্তৃতা নয় । সভার পর সভ। হতে লাগল শহরের 
চারিদিকে এবং টমসন সাহেব প্রায় প্রত্যেক সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে 
লাগলেন। প্রথম সভাঁব পবেই বেভারেগু কৃষ্জমোহনের গ্ুহে সকলে নিমস্ত্রিত 
হলেন। সেখানেও সভা হল, আলোচন। হল। তারপর চন্ত্রশেখর দেবের 
বাীতে সভ!। বসল। শ্রীরুষ্জ সিংহের বাগানবাঁড়ীতে সুভ নিশ্রমিত আবুক্ত 
হল। সাপ্তাহিক সহায় টমসন বক্তৃতা দিতে লাগলেন । মেকানিক্স ইনষ্টি- 
টিউটেও বন্তৃত! দিলেন । সভা-সমিতির ও আঁলাপ-আঁলোচনাঁব বন্যা এল 
ষেন কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজে । “বেঙ্গল বুটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি'ও 
স্বাপিত হল ১৮৪৩ সালে, টমসনের প্রেরণায় । 

যে আস্মচেতনা শিক্ষিত বাগালী মধ্যবিতসমাজে ধীবে ধীরে আগে থেকেই 
জাগছিল এবং ক্রমে সমাজচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল, জর্জ টমসন সেই 
চেতনাকেই আবও খানিকট। সজাগ কবে তুলতে সাহাষ্য করেছিলেন। তার 
বেশি কিছু তিনি করেননি । তিনি এদেশের মুক্তিদাত। বা মুক্তিকামীদের 
অগ্রদূত হযে আসেননি । যে ব্রিটিশ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে এদেশের 
মধ্যবিত্তসমাজের সঙ্গে ফোগাযোগ স্কাপন কনতে তিনি এসেছিলেন, সেই ব্রিটিশ 
মধ্যবিস্তেব প্রতিনিধিবাই তখন এদেশের শাসক হয়ে আসছিলেন । ইংরেজ- 
বিবোধী বা ইংরেজ শাসনবিরোধী কোন মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য 
টমপনের শুভাগমন হযনি | একথা পরিষ্ষারভাঁবে “বেঙ্গল বৃটিশ ইপ্ডিযা 
সোসাইট”র প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন । 
একটি সভাতে তিনি তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্ত ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে পরিফাঁর 
ভাষায় বলেন .: ) 

ঢু ৮85 00 19056 115 11105111550 1780568 0105111561৬69, 00 

৪ 86056 0৫ 1185 060895815 ০ 06500101176 1175 17817080913 01 

0761 ০৬) £া15৬8098, 25 পি 89 11185 8006:50 01105 210, 

(1120 95915 19710958015 6/ 19515186000. 775 1820 110 5191) 6০ 
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বিষ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯০ 


17091006 10135 10017909906 1116 001110506, 0: 10 901690. ৪. 8008111 
০06 01580601101) (1)101811 111617 12015. 176 51107010 51006161% 
0601016 11)6 01950101010 (565 1 10150119816) ০01 1106 0016- 
86101 ০01010601101) 0919/6518 01815 001509 0100 05580 7311910 
এদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব অভিযোগ যাতে নিজেরাই 
শাসকদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন এবং ঘেই সব অভিযোগ 
সতা হলে, আইন প্রণয়ন করে যাতে সেগুলি দূর করতে পারেন, 
তার জন্য তাদ্বের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই তার উদ্দেস্থা। 
তিনি সাধারণ দেশবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ 
ব৷ বিদ্রোহের ভাব একেবারেই জাগিয়ে তুলতে চান না। ব্রিটিশের সঙ্গে 
ভারতবাসীর যে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক তা কোন কারণে ছিন্ন হলে 
( বা হওয়। সম্ভব হলে ) তিনি খুবই ছুঃখিত হবেন । 
বিদেশ থেকে টমসনেব দৌত্যে এদেশে দেশপ্রেম আমদানি হয়নি । দেশপ্রেম 
দেশের মাটিতেই অঙ্করিত হয়ে ওঠে । সমস্ত বিষয় নিয়ে স্বাধীন আলাপ- 
আলোচন।র এবং প্রকান্তে সভা করার অধিকারকে টমসন অবশ্ট অনেকখানি 
প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য কবেছিলেন। ১৮৪৩ সালে এইটুকু করাই যে 
অনেকখানি কর।, তা স্বীকার কবতে বাধ! নেই । 
সভা-সমিতি, আলাঁপ-আলোচন। ও বক্তৃতার এই বন্তাশ্রোতেব মধ্যে 
বিদ্যাসাগর কি করছিলেন? তরঙ্গম্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি কি 
দূরে তীরে দীভিয়েছিলেন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেবল পঙ্ডিতের 
চাকরি করছিলেন? সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগদান করতেন কি 
না, টমসনের বক্তৃতা শুনতে যেতেন কি না, তার কোন লিখিত প্রমাণ ব! দলিল 
কোথাও নেই। নেই বলেই তাঁকে সমাজের প্রাণচাঞ্চল্যের এই বন্যাশ্রোত 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে লালদীঘির কলেজে বা পঞ্চাননতলার বাসাবাড়ীতে 
নির্বামনদণ্ডে দণ্ডিত করলে, তার প্রতি স্থুবিচার করা হবে না। তাযদিন 
হয়, তাহলে তাকেও এই স্রোতের মধ্যেই দ্লাড় করিয়ে দেখতে হয় এবং তা ন 
দেখা কোনদিক থেকেই সঙ্গত নয়। কিন্তু তার প্রামাণ্য দলিল কোথায়? 
দলিল নেই। থাকবার কথাও নয । বিদ্যাসাগর তখন মাত্র তেই, 
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ব্ছবেব নবীন যুবক, সংস্কত কলেজেব ছাত্রজীবন' সবেমাজ শেষ করে, ফোঁট 
উইলিময়ম কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন । কে তাকে চেনে? 
সংস্কৃত কলেজের পপ্তিতরা চেনেন, তীর সহপাঠীবা চেনেন, নতুন কলেজের 
মিবিলিয়ান সাহেব ছাত্র ছু"চাব জন চেনেন, আর চেনেন পা।প্রতিবেশী কেউ 
“কউ । তাঁও ধার] চিনতেন, তাব। কেউ তকে ভবিষ্বাতের “বিদ্যাসাগর বলে 
চিনতেন না। তখনও ভাব তাকে বীরসিংহ "গ্রামের দরিষ্ট ব্রাহ্মণেব সম্ভানি 
বলে চিনতেন এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে জানতেন । বাইরের সমার্জে কোন 
পরিচয়ই তার ছিল না। তাব উপব সেই সমাজ ছিল অজ্ঞাতকুলনীলের 
নতুন নাগবিক সমাঙ্গ। তাবা।দ চক্রবর্তী ছিলেন বামমোহনের সহযোগী, 
বয়সে বিদ্যাসীগবেপ চেঘে অনেক নভ, সমাজে স্ুপ্রতিষ্ঠিত। ইংবেজী শিক্ষিত 
ণঙালী সমাজে “এজুরাঁজ' বামগোপ।ল ঘোষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তার 
মগ্রজতুল্য । বেভাবেগু কুষ্ণমোহন তে! বিদ্যাসাগনেন ছাত্রজীবনেব প্রারস্তেই 
কলকাতাব শিক্ষিত বুবসমাঁজেব মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং গোঁড। হিন্দ 
সমাজেব ভিত পধস্ত নডিয়ে দেবাঁব চেষ্টা করেছিলেন । বয়সে ও প্রতিষ্ঠাষ 
তিনিও অনেক বড । ইয* বেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয়দেব মধ্যে 'আর ৪ ধার! 
ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিক থেকে তব অগ্রজতুল্য 
ছিলেন। বয়স ও প্রতিষ্ঠ। ছাডা'ও আরও একটি কারণ ছিল, যান জন্য এই 
প্রতিষ্ঠিতদেব কলরবমুখব প্রাঙ্গণের একটি কোণেও বিদ্যাসাগর তখনও কোন 
গান পাননি । সেই কাবণটি হল, তাব দারিদ্য | ইঘং বেঙ্গল দলের কর্ণধারদের 
মধ্যে সকলেই অভিজাত 'ও ধনিকবংশের সন্ভান। সামান্য আঘাঁদে শহুবে 
সমাজে তীরা প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । তাদের প্রতিভা, কেবল 
মাধিক প্রতিপত্তিব জোরে, শতগুণ বেশি ফুলে-ফেপে বাইরের সমাজে 
প্রকাশিত হয়েছে । নবযুগের অথপ্রধান সমাজে, কেবল “বিদ্যাসাগর” উপাঁধির 
জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সহজ নয়। কলকাতা শহরের নতুন অভিজাত- 
বংশের সন্তান হলে, তেইশ বছরের এটুকু কৃতিত্ব স্থল করে ঘতথানি প্রতিপত্তি 
অর্জন কর! বিদ্যাাগরেব পক্ষে সষ্ভব হত, অপরিচিত দরিদ্র পরিবারের সন্তান 
বলে ভার শতাংশের একাংশ অর্জন করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই 
তিনি যদ্দি সভা-সমিতির জনসমাবেশেব মধ্যে একজন সাধারণ মানষের মতন 
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ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন, সকলের অলক্ষ্যে ও অগোচরে, তাহলে বিস্মিত হবার 
কিছু নেই। সমসাময়িক পত্রিকায় তাৰ উপস্থিতির কোন সংবাদ ন! থাকা, 
এবং সভার কাঁধবিবরণীতে তার নামোল্লেখ ন! করা, খুবই স্বাভাবিক 
সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিম়্তম ধাঁপটিতে তখনও তিনি চলে-ফিবে বেড়াচ্ছেন, 
কেবল বিদ্যাটুকু সম্বল করে, তা-ও আবার সেকালের সংস্কৃতবিদ্া ৷ শুধু যে 
বিদ্যার পু'জিটুকু, তা-ও সেকালেব, একালেব হিন্দ কলেজের নয়। বিত্ত তব 
একেবারেই ছিল না। স্থতরাং সামাছ্গিক প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবন। পধন্ 
তখনও তাঁব ছিল না । সংস্কৃতজ্ঞ তকণ পণ্ডিত নিগ্াসাগর নতুন নাযগোত্রহান 
শহুরে সমাজে অজাতকুলশীলেব মতনই বাস কবতেন। তাই সভাসমিতিন 
বন্ামোতের মধ্যে দাঁভিষে তিনি সমাজের নতুন প্রাণশক্তি অন্নভব করেছিলেন 
কিনা, তাঁর কোন লিখিত প্রাণ নেই, এব* প্রমাণ না থাকলেও, সেইজন্ 
তাঁকে সেই গতিল্োত ব। সমাজেব ঘটনাশ্পোত থেকে বিচ্ছিন্ন কবে দেখবাঁব 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই । 
সমাজের এই সব সচল ও সক্রিষ শক্তিব ঘাত্প্রতিঘাত নিগ্যাসাগব প্রত্যক্ষ- 
ভাবে অন্নভব কনেছিলেন । যে-কোন বিচাঁদ 'ও বিবেচা বিষয় নিয়ে প্রকাশ্র 
সভা-সমিতিতে আলোচনা অধিকাঁব যখন স্বীরুত ও 'প্রসাবিত হল, তখন 
সামাজিক সমস্ত্া গুলিকেও ইযং বেঙ্গল দল তীদেব পত্রপত্রিকা ও সভাসমিতিন 
আলোচনার ভিতর দিয়ে লোকচক্ষুব সামনে তৃলে ধববাব চেষ্টা কবলেন। এই 
সময় থেকেই, সমাজসংক্াঁবেন আদর্শে তারা জনমত সংগঠন কবাঁর কাজে 
অগ্রসর হলেন । শিক্ষার নানাদিক নিষে, বাল্যবিবাহ বনুবিবাহ বিধবাবিবাহ 
প্রভৃতি সমাজসংস্কারের বিভিন্ন সমন্যা৷ নিষে, তারা নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিচারবিতরকে 
অবতীর্ণ হলেন। ১৮৪২ সালেই ( বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ছাঁত্রজীবন ছেডে 
চাকুবিজীবনে প্রবেশ করেছেন ) ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটব? 
বিধবার পুনবিবাহ সমস্যা সম্বন্ধে রীতিমত আলোচন! আরম্ভ করেছিলেন ।* 
' “ষে সকল বিষয়ের সাধারণের সর্বদ| আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতী 
বিধবার পুনধ্ববাহেরও বাদাহবাদ হইয়া খাকে+ এবং এএতদিষয়ে প্রস্তাব 


* বিস্তাবিত বিবরণ এই গ্রন্থেব 'তৃতীয খণ্ডে ভরষ্টব্য | 
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ল্য বৎসরাবধি হইতেছে” উক্ত পত্তিকাম় জনৈক পত্রলেখকের এই উক্তি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।* সংস্কারচেতনা যে বীবে ধীরে স্বাধীন আলাপ- 
'ঘালোচনার ভিতর দ্বিষে জেগে উঠছিল এবং চতুথ দশকে অনেক বেশি প্রবল 
হয়ে উঠেছিল, তা পত্রলেখকের উক্তি থেকেই পবিষ্ষার বোঝ। যাম। কেবল 
বিধবাবিবাহ নয়, প্রত্যেকটি সাখাজিক প্রথা এই সময় 'আলোচ্য বিষয় 
হয়ে উঠেছিল। তববোধিনী পত্রিকায় যোগ দেবাব শাগ্নে অক্ষয়কুমার যখন 
“বিষ্যাদর্শন* পত্রিক! পবিচালনা! কবতেন, তখন তার ভিতর দিযেও তিনি 
নান। সমস্যা আলোচনাব স্রষোগ দিতেন মকলকে | তত্ববোধিনী পত্রিকাতেও 
এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। প্রগতিশীল প্রতোক পত্রিকার বচনাব 
ভিতব দিয়ে, সভা-সমিতির আলোচনার ভিতর দিয়ে, নব্যশিক্ষিত মধাবিত্ত 
জনস্তরের সমাজপংক্গা্ন চেতন! প্রকাশ পেতে থাকে | উনিশ শতকের চল্লিশের 
প্রা একমাত্র ধ্বনি হযে ওদে, সমাজসংক্গাব, শিক্ষাসংস্কাব | 


এই সংস্কাবোনুখ সামাজিক পরিবেশের মধো বিদ্যাসাগর তার মানসিক 
প্রস্ততিব জুযোগ পেষেছিলেন । সমাজের নতুন প্রাণশক্তিব বন্যাম্রোতেব মধ্যে 
তিনি তার কর্মজীবনেন লক্ষা স্ডির কবেছিলেন। শহরেব নতুন অভিজাতশ্রেণী 
ও মধাবিত্ত বাবুদের" বুলবুলি লডাই, মেডাঁর লডাই আর ঘোডদৌড় দেখে, 
বাইজীবিলান দেখে, তিনি হতাশ হননি এবং তাকেই সামাজিক সত্যের 
সবটকু বলে গ্রহণ করেননি ৷ মধুস্থদনেব ধর্ীস্থর, দেবেন্্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, 
নবাশিক্ষিত বাঙ।লীদের শ্রীস্টধর্মগীতি ও ব্রাক্মধনীন্ুবাগ, প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক 
বিরবোহ ও সংক্গাবচেতনার প্রকাশি হলেও, তা দেখে বিগ্যাসাগব বিচলিত 
অথবা বিভ্রান্ত হননি । সমাজসংস্কাবের যে চেতন ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
ন্গন্তবে প্রবল হয়ে উঠভিল, যুগোপযোগী শিক্ষাৰ জন্য যে ব্যাকুলত। তাদের 
মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল, নতুন সামাজিক প্রাণশক্তিব যে প্রাচধ বিদ্রোহ ও 
অন্যায়ের প্রতিরোধ-ম্পুহাব মধ্যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির স্বাধীন 
আলোচনার মধো ধ্বনিত হয়ে* উঠছিল, বিগ্ভাসাগর তার ভিতব থেকেই তার 
চলার শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং লক্ষ্যও স্থির করেছিলেন । ঘা! বর্জনীয় তা 
বর্জন করেছিলেন এবং যা৷ গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করেছিলেন ৷ তার স্বাতন্ত্যের 


বিছালাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৪ 


জন্যই তিনি বন্তাশ্োতে তৃণখ্গ্ডের'মতন ভেসে যাননি এবং তার সমাজচেতনাব 
জন্য তিনি সেই শ্োতের তরঙ্গাঘাতও এড়িয়ে চলেননি। ন্নোতের খরত। 
বাড়িয়ে সমাজ-জীবনের এঁতিহাসিক খাতে তাকে পরিচালিত করেছিলেন । 


বিগ্যাসাগবের, জীবনেন “নিক্ফ্িয়” পর্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। এই 
নিক্রিয়তা অবশ্ঠা জডতা ব। অচলত। নয়। মানষ ও সমাজ কোন কালেই 
জভ বা অচল হয়ে থাকে না। প্রতি মুহুর্তে, প্রতি দিনে, তান বিকাশ প্রকাশ 
ও প্রসার হতে থাকে । সবদাই জীবন ও সমান পরিবর্তনের তরঙে ওঠানাম। 
করে এবং ব্যক্তিব বাল্যজ্জীবন থেকে যৌবনের গোডা পর্ষস্ত, অর্থাৎ কর্ম- 
জীবনেব সুচনা পর্যস্ত, প্রধানত সেই তবঙ্গেব আঘাঁত লেগেই কেটে যায়। 
আঘাতে আঘাঁতে জীবন এগিয়ে চলে, চরিত্র গভে ওঠে । প্রতিঘাতের প্রস্ততি 
চলে। জীবনের এই পবে বিদ্যাসাগরও এইভাঁবে এগিয়ে চলেছেন, সমাজ- 
জীবনের তবঙ্গাঘাতে নিজেন কর্মাদর্শ গভে তুলেছেন, প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তত 
হয়েছেন । এই পর্বে, অন্যান্য সকল মান্ষের মতন সমাজের সঙ্গে তাঁব 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিক্রিষাঁৰ ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত 
প্রবহমান সমাজই তার চরিত্র বপায়িত করেছে । পরবর্তী পর্বে সাজের সঙ্গে 
তার প্রত্যক্ষ ঘাত-প্রতিঘাত শুরু হয়েছে এবং তাব ফলে তিনি সমাজের 
পরিবর্তন ও তার নিজেরও পবিবর্তন সাধন করেছেন । এতদিন যেন তিনি 
তীরে ফাড়িয়ে সমাজ-জীবনের তরঙ্গায়িত, ধাবাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন । এইবাব 
সেই তরঙ্গের গতি নিষস্ত্রণেব জন্য তিনি কআ্বোতের মধ্যে গিষ্ষে ঈশড়ালেন এবং 
আঘাতের সঙ্গে প্রতিঘাত করে এগিয়ে চললেন । 
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হু । 
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ণ। 
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১। 
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১] পূর্বরজ 

508. 2310. 0010৩, 1757, 005 811001688০5 01 17008. 60060. 210 1721 
11006171485 068910--1315000 01 90881, 901. হা, 497. 

প্রবাসী, ভাত্র ১৩২৯ | 

11815 ৪00 (00180016500 30901: 01 076 [0015৫ 241৩ 000100011 81 8০0 
৬/111151) 10 78617881 (0৩০. 1706-70৩০. 1707), 

৬11118177 27090555 :1185515 110 217019, (10000101794) : 42. 

791275 00৫ 00090165610. 73001 019৩০. 1706-19৩0. 1707) : ওবা ও ৭ই 
এপ্রিল, ১৭০৭ | 

80000800) 921127 : 4১ 91701 হ150075 01 4১018125216 (1930 5৫.) : 384. 
“58৩ 00” কথাব অর্থ "আকবব বাদশাহ ছাড়া ।” 

২৮015 800 30117611 : 17005012- 00501) : 4৯ 010993819 0 (00911000161 
/১102109-11070121 90103 5 12111586ও : ২4899. 

শা0৩ 81017011801 ৬/1]11270 17161065 : ০1. 7, 111. 

লোকনাথ ঘোষেব "7175 00001) 1715015 0£ 06 [10121 (00159, 2২829, 
81101180279 ৩০” গ্রস্থেব(0810000, 1881) দ্বিতাষ ভাগে, প্রাচীন কলকাতাব পারি” 
বাবিক ইতিহাস সঙ্কলিত হয়েছে । সম্পূর্ণ নির্ভবযোৌগা বিববণ না হলেও, অনেকটা শির্ভবযোগ্য । 
প্র্ববেক্রনাথ সেন পববাস্্রী বিভাগেব কাগল্পপত্র ণেকে (১৮৩৯ সালেন) সেকালের 
কলকাতাব সনম্্রান্ত ও ধনী বাঙালীদের নাম ও বংশপবিচষ “ভাবতবর্ষ* পত্রিকাৰ ১৩৪৭ 
সনেব আবণ সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন । 

মেষবস কোট ও সুপ্রীম কোচের নধিপুত্র থেকে সেকালের বাঙালী বেনিয়ানদেব চমৎকীব 
একটি বিববণ গ্রীনবেন্্কৃষ। সিংহ 5360881 7990 00. 19560 পত্রিকায় প্রকাশ 
কবেছেন (৬০1. 69, 5950181 ব0. 132, 1950) । 


২| পূর্বপুক্রষ 

স্বরচিত জীবনচরিত | 

দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য : বাঙ্গালীর সাবন্বত অবদান : প্রথম খণ্ড, ১০৮-১১১ | 
মহেন্রনাথ বিদ্যানিধি : সন্দর্ভ-সংগ্রহ (১৮৯৭ ): “খানাকুল-কৃষ্ণনগব সমাজ” প্রবন্ধ । 
রবীন্দ্রনাথ : বিদ্যাসাগবচবিত | 
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৩ | 


৬ 


১ | 


চা 


৩। 


“শট 985 001 01161] 05 182018 09 0:9698101881 108010106-1080008 
ছণো)9 05821) 60 20068. 170 225 110001651 910061 10 70170012 07 1 19709 
8817৩, 78071০5 10900 : 9000159 11) 006 1705৬510101001% 01 (08010911911 : 
[00000 1947 । 295. 
হবিশচন্দ্র কবিব্র : নেকালের সংস্কৃত কলেন : প্রবাসী, ভাদ্র ও আমন ১৩5২ । 
ঘ8%50019 808 0000, : 0015 [158 (7000 £5102109, 1950) : 25727. 
নগেন্্রনাণ গুপ্ত মেট্রোপলিটন স্কুলেব ধখন ছাত্র ছিলেন, তখন এই ঘটনাটি ঘটে। তিনি 
তার “শত্ব০০19 7.£৮৪৪” নামক উংরেজী গ্রন্থে বিদ্ভাসাগবপ্রসঙ্গে এই কাহিনীটিৰ উল্লেখ 
ববেছেন। 
বিখাত সমাজবিজ্ঞনী সবোকিন শহবেব এই বৈষমা সম্বন্ধে বলেছেন : “]্ ( শহব ) 1$ & 
162] ০01707027112 07770511077, 00 059 01995 ০01 ০০618821105 ০0 (139 
5621656 00107112513 220 00050 01 05019 01177056 9010093115 50018] 8/80719, 
98110817109, 08208010195, 0900009,610109, 1611219109৭ 77001655) 10081117519 2190 1182 
1000.” 99191011200 2110177017008 : 0১110011163 ০01 7২0181-10108 909০10198% : 
টি, 1929 , 48. 
শব সমাজেব উদ্চ নিক্সস্থবেব উত্খান-পতন প্রসঙ্গে 9010100 : 900121 110৮1115 
(00919 8, 9 দ্রষ্টবা | 


৫ | বালযকালের সমাজ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাবুবেব স্ববচিত জীবনচবিত : প্রীপ্রিযনাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত : (কলিকাতা 
১২৯৮): পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

র।মমোহন রায যে “ত্রাদাব" বলে সম্বেধন করতেন, তা ইংবেজী কথা নয। ফার্সী 
“বিবাদব” কথা, অর্থ হুল 'ভাই'। ইংবেজী "ব্রাদ্দাব' ও ফারসী “বিনাদব” কণাব ধ্বনি ও অর্থ 
একরকম । 

নকুডচন্্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চবিত € ১২৯৪ সন )। 

হবিশচন্ত্র ভট্টাচার্য কবিবত্ব : গিবিশচন্্র বিষ্তাবন্কেব জীবনচবিত € ১৯০৯ সাল )। জীবন- 
চরিতেব “বালাজীবন” অংশ বিদ্যাবত্ব মহাশয়ের স্ববচিত। 

হিন্দু কলেন্দে ডিবোজিওব নিযোগ-তারিখ, তীর চরিতকাব টমাস এডওযার্ডস ১৮২৮ সাল 
বলে উল্লেখ কবেছেন। কেউ কেউ ১৮২৭ সালও বলেন। কিন্তু ১৩ মে, ১৮২৬ সালের 
“সমাচাব-দর্পণ" পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়: “ইংরাজী পাঠশালায় ডিযরম্যান 
নামক একজন গোবা৷ আর ডি রোজী সাহেব এই ছুই জন নৃতন শিক্ষক নিষুক্ত হইয়াছেন..** । 


নির্দেশিকা ২৯৪ 
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চা 


৮ | 


১২। 


১৩ । 


১৪ । 


১৫ | 


১৬ | 


৯ | 
| 


এই প্রসঙ্গে ব্রছেন্্রনাথ বন্দযোপাধায়েন "সংখাদপন্রে সেকালের কথা” । ১ম পণ্ড) এরস্থেব 
“ডিবোজিও" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ু সম্পাদকীয় মন্তবা ধষ্টবা | 

[90996901068 91 0195 [.01007 (000101060, 0০910005, (0110001151750 1. 5.) 
1817-1821. 

ভবানীচবণ বন্দোপাধায * কলিকাতা! কমলালয । 

41050 ৬০00 181110 : 90941091098) 01 016 1২61871398000 (1.0170010. 1945) : 
5--9. 

ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ।য : নববাবুবিলাস * বগ্রন পাবালশি' হাউস কর্তৃক “ক্পাপ' খ্থদেলায় 
পুনর্মদ্রিত। 

ব্রজেশ্মনাথ বন্দোপাধায সঙ্ষলিত "ও সম্পাদিত : সধ্বাদপণত্র সেকাপের কধ।, ১ম খণ্ড 
দেঁকে গহীত | 

ব্রনেহ্গনাধ বন্দাপাধ।য " এ। 

[810] 2৯21155 : ৬/217001178ও ০012. 7১118111111 96210) 06 1106 10101765006 
56০: 2 ৬919 €1.0100011 1850) ৬০] 1, 01. 4. 

[81219 2১811053019. 080, (017. 3. 

/১001958 £01, চ২2178012 1২0১ 0০ (05 0309৬০10101-03017615] 01006580108 
22211791012 6956211911700170 00 050 (021001012 52050710 501198৩ (1060. 11, 
1823) ; 2২212, 1২217717017 [05 210 17041689192 110৬2176110 11) [11018 
(৯ 3916011017 টিোা। 19001709) : 2৫. 0. 1. 12] 011081 : 250-252. 

[19111751018 : 10116 2718015, 1065100 210 19165018৮ 51306 ০01*116 611810903, 
30170০10176 2110 (01081118619 11750000101), 10017000 0১ 1175 7816191) 18 
(08107069. (008100109, 13111003181796 7১655, 1824) ₹ 185-915 192-207. 
10905810066) ]011121 2 121018 11. 1822. 

গৌরমোহ্‌ন বিগ্ধালঙ্কাব : স্্ী শিক্ষাবিধাষক। ১৮২৪ সালেব তৃতীয় সংঙ্কব। থেকে রগ্রন 
পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনমু.দ্রিত ( ছুষ্ছাপা গ্রন্থমাল! )। 


৬| মহানগর অভিমুখে 


দেওয।ন কাতিকেয়চন্ত্র বায় ' আম্মজীবনচবিত ৮৮ | 

চা 00001] 9011: 19010010091 10 12778115) 0150. 951789]1 € 71001 016 9018110- 
19016 01695 ) 1834 : 16-17. 

আম্মজীবনচবিত : ৮। 


বিচ্াসাগর ও বাঙালী সমাজ . ৩০৬ 
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5. 9, 00115: 18চি 21041150519 01 2819. [২2719011218 [২০ (0810062 
1913 ) : 8. বামমোহনের ইংবেজী শিক্ষা সন্বন্গে কোলেট লিখেছেন : **** 09 001) 
96820 00 15217) 12081181110 1796, 21009801701 001211)50 হো0018 01010151909 
17) 1 69 18015? 

আন্্জীবনচবিত : ৩৪ । 

[২6958710159 01 /১918600 90০0160 (1784-1883 ) গ্রন্থে বাজেক্লাল মিত্রেব লেখা 
“এসিযাতিক সোসাইটিব" ইতিহাস ভ্রষ্টবা | 

চ২০৬, ৬, ৬21৫ 4৯ 515৬ 01 000 17180155112 0019 2110 19 080108% 
01076 171180905 (205৫. 1820 ), ৬০11৬, 

গিরিশচন্্র বি্বাবড্েব জীবনচবিত (কলিকাতা ১৯০৯ )* ৬ 

2176 08100106 1021015 70007791 : 52170215279 1817, ০] 30, 0 267, 
ভবানীচবণ বন্দো।পাধায নববাবুবিলাস ( পুনমুর্জিত সংক্কবণ ) ১১-১৭ | 

“সমাচাবদর্পণ” পত্রিকার সংবাদগুলি ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধায সংক'লত “সংবাদপত্রে 
সেকালেব কণা” দ্রঈ খণ্ড থেকে গৃহীত । বিহারীলাল সবকাব ক্কীৰ “বদ্াসাগব” জীবনচবিতে 
লিখছেন " “তখন জলপথ বড সুগম ছিল না। উলগুবেডেব নুতন খালও তখন কাটা হ্য 
নাই” (ত্য সংস্ককণ, ৩৭)। এ উক্তি ভুল। ঈশ্ববচন্ত্র বিহব।সাগব যখন কলকাতা যাত্র। 
কবেন, তখন উল্লবেডিয়াব খাল সবেমাত্র কাটা হযেছে । 


৭ | বডবাজারে ঈশ্বরচন্জ 


চু. 31001151050 : 08100109, 79 270 97556171, (10001 1905) : 74. 

হন, 300৬615৬ : 2২০01 010 070 06179109010 -10৬1) 01 08100551876, 
2১৪ 1, 96০. ও, "৮ 

[১1009201769 01 1116 ],01167/ 00170001060, 08100168 01817 00 1821), 
]1701101191)60 1. ৩. 

[21115 2১211059 : 21205071185 012. 7১8167) 000 ৬০1. 1] (00150011850), 
াচুগ 57, 

নাবাধণ বন্দ।াপাধায সংকলিত বিশ্লাসাগর-চটিত (শ্ববচিভ) " (কলিকাতা ১৮৯১) : 
৩৯-৪০ | 

[81705 2210065 : 00. ০10 26. 

[85 8৩185] চআ20 200 010:001015, 85৮2025 115 1829. 

দেওয়ান কাতিকেযচন্দ্র বায * আত্মজীবনচবিত : ১ম সংস্করণ, ৫৫-৫৬। 


নির্দেশিকা ৩০১ 


৭ | 


৮। 


বিদ্ধাসাগর-চরিত (স্ববচিত ) : ৪৫-৪৬ | 
শভুচন্্র বন্দোপাধা।য " বিগ্ভাসাগব-জীবন্চবিত, ২২-২৩। 


৮] গেুতরীধিব সংস্কৃত কলেড 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঞ।সাগবেব “শ্রোকমঞ্জলী” গ্রস্তেব ' বিজ্ঞাপন" । | 

এ. 166: ৯ 5৬16৬ 01 [16110 [10510000012 11 005 351092) *১০৭1৫559, 
1১৪ 11 (02100009 1853), 11, 48. 

এ. ০ £ 90. 011, 49. 

শ্লোকমগ্রবী, 'বিজ্ঞাপন' । 

ব্রলেন্্রনাগ বন্দো।পাধ।ায ইঈদলসবচন্্র 'বগাসাগব (সাভিভা-সাবক ৮বভমাণা ) ১ ১১৮১১ । 


৯ গুরু-শিষ্য সংবাদ 


ঈশ্ববচন্দ্রা বযসাগব গ্োকমঞ্জব' -নদ্গাপন | 

হরিণচন্ত্র ভট।চম কাঁববত্র : গিবশচন্্র বিদ্ধাবজেন লাবনচশিত (কালকাড, $₹ ১৯০৯), 
৪. ১২, | 

গিবিশচন্দ্র বিঞ।বত্রেব জ।বনচবিত : এ্ঁ। 

ব্রলেন্্রন।থ বন্দোপাধ্যায় : ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্বাামাগৰ ( সাতি হা-সাধক চংবহমালা, ১৮ নং): ১৭। 
'জযগোপাল ভর্ক।লঙ্কাব : বিবমঙ্গলন ত কুমগবিনযুকল্লে কাঠ (উৎ ১৮১৭) ১। 

বুষ-কমল ভট্ট।চাষ : পুবাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পমায, ১১৩-২২৫ | 

নুঙ্ককমল ভট্ট।চাষ " পুবাতন প্রসঙ্গ, প্র। 

গ্লনে(কগুলিব বাংল! পদ্যননুবাদ “প্রেমচন্দ্র তর্কবাীশেব জীবনচ্নিত ও কাখহাবলী” বোমান্সনয 
চট্রোপাধযায প্রণীত, পঞ্চম সংক্কবণ) থেকে গহাত। 

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায পুর্ণচন্্র দে, উদ্ভটসাগব কক লিখিত (১৩৯৭, আবণ ও আঙ্গিন) 
“সংস্কৃত কলেজেব ইতিহাস" বচন! জঞ্রবা | 

ঈশ্ববচত্্র বিগ্থসাগব : সংন্কুত বচন! (১২৯৬ বঙ্গান্দ সংস্কবণ )। | 
বামাক্ষষ চট্টোপাধায : প্রেমচন্দু তর্করবাগীশেব জীবনচবিত ও কবিতাবলী : পঞ্চম সংস্কবণ, 
ভৃতীষ পবিচ্ছেদ। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগৰ * সংস্কৃত রচনা (১৮৯ )। 

সম্পূর্ণ শ্লোকটি াব 'সংস্কৃত বচনা' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। রর 


বিছ্ভাসাগব ও বাঙালী সমাজ ৩০২ 
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ঘটনাটি বামাক্ষষ চটোপাধায় প্রেমচন্ত্রের উল্লিখিত জীবন-চবিতে বর্ণন। করেছেন । 

হুবিশ্চন্্র কবিবত্ব : সেকালেব সংস্কৃত-কলেজ (প্রবাসী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩২ )। 

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুবাতন-প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ২২৫-২২৬। 

কাহিনীটি হরিশ্চন্ত্র কবিবন্ত বৰ পুর্বোন্ত রচনায় উল্লেখ কৰেছেন। 

জযনাবায়ণ তকপঞ্চাননেব মৃত্যুব পবে, ১৮৭২ সালেব ২৬ নবেম্বব তারিখেন 'হৃলভ-সমাচ।ব' 
পত্রিকাধ ঠাব যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয, চান মধো এই কাহিনীগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। 


১০ ৰ ছাত্রজীবন্নের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১ 

১৮৮ পৃষ্ঠা, ছত্র ১৪ : 1:51 ৫5160 28 00176 1837 ঠি00 7২801000001 961, 
9515127% 981150110 (011556, 10 1116 06106181 00108010056 01 7১010 
হা9110100012, 

কুমাবদের মুখোপাধায় : ভুদেব-চ'বত, ১ম খণ্ড, ৫ম অধায। 

001০0105 11017111/ 000010721 : 71708151830. 

সমাচান দর্পণ, ১৭ এপ্রিল ১৮৩০ (সংবাদপত্রে সেকালেব কথা, ২য খণ্ড )। 

ব্রজেজ্নাণ বন্দে।পাধা।য : বামবাম বক | 

/৯16%20051 006 : 0010, 0100 20018, 17511551009 (8011), 1840), 634-635. 

/&, [এটি : ০00. ০16, 2010. 

[00655081785 ০06 0170 17100 0011689 : 1831-33 (19170501120 : ৫5650 
/£৯911 235 1831. 


১১! কর্মজীবনের সুচন! 


910610863 ০01 (081০0112, 07 0053 ০01 2 1265 901০901 17 (195 0269 01 
19818068 " 89 4৯. 0100) (018560৬, 1843), 36-40, 

চ২০৬. ডা. মু. না৫০ :1.010 ড/6115155 £ (২0158 01 ]110191) 921168) £ 1, 
16090118 01 ৬৬1111817) 1710655 ৬০1. [ড, 1790-1809 : ০19. 14, 

06018 : 1010 আ/61155155 : 201. 

ড/51159165 706809121)55, ৬০1. 7, 325 ৩৭৭. 

1৬060170015 ০1, 1710169 : ৬০01. 1৬, 0০. ১0৬, 

[71880 28778, 170 (1014. 

(810301819৬6, ০1. ৬, স্বি0ে [যে 1846 : 86-123. 
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| সমাজ-জীবনের খরন্বোত ১৮৪ $-৫০ * 


1008 8250 2210010061721808 5 09750101590 [২0181-009019 909010198৯ 
। ৭, 1929), 451, 
শবায়ণ বন্ধুব আম্মচবিত €( কলিকাতা৷ ১৬১৫ ), ৪২-৪৩। 
ন প্রসঙ্গ, উক্ষিশরধীয (১৩২০): ৪ | 
*শ, ১ম খণ্ড, ৬ সংখা। € অগ্রহাধণ ১৭৬৪ শকাব্দ )। 
ভাক্কর, ১৮৪৪ সাল, ২৭২ সংখ্যা । 
ধিনী পত্রিক। : ৩য় ভাগ, ২৬ সংখ), ১ আহ্বিন ১৭৬" শকাব্দু। 
'চক্রিকা : ২১০৭ সংখা], ২৭ নবেম্বর, ১৮৪৫ সাল। 
চাক্দ্রিকা : ৪ জান্ুয়াবী, ১৮৪৪ সাল । 
,3910891 525090০0॥" ছিভাষিক পত্রিকা), ৮০1. 2, ঘ০ 7, 15919157771 1, 1842. 
দমন মহানবনী, ৬ সংখা, ২২ জুন, ১৮৮৭ । 
ধিনী পত্রিকা. চতুর্থ ভাগ, ৮৪ সংখা, শ্রাবণ ১৭৭১ শক। 'পীগ্ামস্থ প্রজাদিগেব 
' এই শিবোনামে একটি ধাবাবাহিক বচন এই সময পান্রকাব বযেকটি সংখা।য 
ত হয। 


'নৃতন ভষার স্বর্ণঘার; 


8 দেবেন্রনাথ ঠাকুবেব আত্মজীবনী :. সতীশচন্্র চক্রবশ্ী সম্পাদিত, £ ত্য সংস্কবণ, 
), নবম পবিচ্ছেদ্, ৮৪-৮৬ । 
ধনী পত্রিকা, ৩্য ভাগ, ১ জোষ্ঠ ১৭৮৭ শক। দে"বন্নাথেন “লান্মঙ্গাবনী'ব 
$ পরিচ্ছেদ দ্রব্য । 
বাধিনী পত্রিকা : ১৭৬৭ শক, ১ পৌষ । 
' বিশ্বাস £ অক্ষয়-চরিত € ১২৯৪ সন ) : ১৬। 
ব্রত : ৷ 
£ স্প্রম পবিচ্ছেদ, ৭৫-৭৬ । 
[নন্দকৃষ বহু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী : তদীব পৌত্র জ্ঞানেন্্কৃষ। বা রচিত 
7)। 
তি :২১। 
রত : ২২-২৪। 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ € ৩য় সংস্করণ ), ১৯৯-২০০। 


